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্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিষ্যাবিনোদ, এম, এ 
প্রণীত। 
শীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 


প্রকাশিত। 
(২১ নং কর্ণওয়ালিস দ্্রীট, কলিকা ত1) 


কলিকাতা 
৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্‌ প্রেসে 
ইউ, দি, বঙ্গ এও কোম্পানি দ্বারা মুক্রিত ! 
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আমার কতকগুলি শুভাকাজ্জী বন্ধু এই পুস্তকে গান » 
বেশিত দেখিয়া ছুঃখিত হইয়াছেন কিন্তু তাহাদিগের ন্যায় মহ 
ও বিজ্ঞ বন্ুদিগের নাটকান্তর্থত গানগুলির উপর তীর মমালে ৮ 
নায় আমি আপনাকে গৌরবাধিত জ্ঞান করি। কেননা ইহা 
আমি অনুমান করিতে পারি যে আমার “বন্রবাহন” না 
হইয়াছে। তীহাদিগের সরল ও সদিচ্ছাপ্রগোদিত লমালোচন 
জনা আমি তাহাদিগকে আন্তরিক ধনাবাদ প্রদান করিতেছি। 

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি শ্তীযু 
অম্তলাল দত (হাকু বাবু) অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তকের গা 
গুলিতে সুর সন্নিবেশিত করিয়াছেন। 

শ্রীগোকুলচন্্র দাস নৃতোর শিক্ষাবিধান করিয়াছেন । 
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নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ । 


পুরুষ 1 
শ্ররুষ্ণ। 
নারদ। 
অঙ্ছুন। 
অনন্ত ৮০ নাগদেশাধিপতি | 
ইলাবন্ত রি এ উললগীর পুজ। 
বন্রবাহন "৮ চিত্রাঙ্গদার পৃত্র। 
পুগুরীক ৮৮০ উলুপীর ধর্মপুত্র। 
নীলধ্বজ ৮০ মাহিষ্মতীপুরের রাজা । 
লগন ০১৮ অনন্তের ভৃত্য । 
ভব ১৮০০০ শীগত্রষ্ট জনৈক বন্ধু ও গঙ্গার 


জোঠ্ঠ তনয়। 
সেনাপতি, মন্ত্রী, দারুক, সৈনিক; গ্রহরী, দূত ও বালকগণ। 


ক্্ী। 
মতাভামা । 
গলা। 
উলুপী ] 
চিত্রাঙ্গদা 


অজ্জুনের পত্থীদয়। 


প্রবৃভি, নিবৃত্তি, প্ীস্গিনী, নাগবালা ও 
গন্ধব্ববালাগণ প্রতৃতি। 


বদ্রুবাহন। 


প্রথম অঙ্ক । 


গিনি 


প্রথম দৃশ্য । 
বন-নন্ুখ। 
বালকগণ। 


( গত ) 
এমনি করে রাখাল সনে বনে বনে বাজিয়ে বাশরী। 
গো-কুলে ছুটিয়ে দিয়ে, গোধুলিয় ধুলায় নেয়ে? 
গোকুলে ফিরিত হরি॥ 
এগোনে ছুটত ধেনু, পিছনে বাজত বেণুঃ 
গাইত গাথী পরাণকানুর বাশীর সর ধরি। 
আনত অনিন ফুলের বায়, চলত যেখায় রাখালরাষ, 
কৃ দেখে উঠত নেচে মযুর মযুরী 





(উল্ষনীর প্রবেশ) 
উলুগী। যারে ছেলেরা, তোরা আমার ইলাবস্তকে দেখেছি? 
১মবা। নামা» আরতো মা তোমার ছেলে আমাদের সঙ্গে 
খেলায় না। 


২ বক্রবাহন। 


* ২্য়বা। তোমার ছেলে কোথায় গেছে মা? 

উলৃগী। তাই বদি জানব তাহ'লে তোদের জিজ্ঞাসা 
করবো কেন? 

৪র্ঘ বা। দেখ মা তোমার .ছেলের মতন একজনকে একটু 
অঃগে বনের ভেতর ঢুকতে দেখেছি । 

উদ্ুপী। সেকি! 

২য় বাঁ। হাতে তীর ধন্ুক। 

ওয় বা। হা--তুইওতো ছিলি, দেখলিনি কে যেন একজন 
বনের ভেতর ঢুকলো। 

উলুগী। দেখলি যদি বারণ করলিনি কেন, সঙ্গে করে 
আনলিনি কেন। 

২য়বা। তোমার ছেলে তাঁতে। জানতে গারিনি মা। 

ওয়বাঁ। তাইতো-কে তো কে! তাই কিছুই বলগুম না। 

খ্যবা। তোগার ছেলে জানলে তখনি তাকে ডেকে 
আনভুম, বনে ঢুকতে দিতুম না। 

উলুপী। বনে ঢুকেছে কি? 

খ়্বা। হ্যা মা আমি স্বচক্ষে দেখেছি । 

উদৃপী। কতক্ষণ দেখেছি? 

২য়বা। এই একটু আগে। 

১মবা। নেকি! এই একটু আগে দেখলি আর আমাকে 
বলিনি ! আমি যে বনে ঢুকে তান ফিরিয়ে আনতুফ। 

ওয় বা। মা এখন উপায়? সন্ধে হাল, নিমান্ত 
কারে পথ না খুঁজে পায়? 

উলুগী। শীঘ্র তোছ্র রাজাকে সংবাঁদ দে। 
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১মবা। আঁয় আয়--শীগগির আয় । 
[বালকগণের গ্রস্থান। 

উলুগী। কাজতো ভাল হচ্ছে না! দৌহিত্রের ন্নেহে অন্ধ- 
নীগরাজ কর্তবাকর্ধে ক্রুটী করছেন, তিনিতো পুত্রকে তাঁর বাপের 
কাছে পরাঠাচ্ছেন না! পাঠাবার নাম পর্যন্ত মুখে আনেন শা। 
পুত্র এখনও পিতার অস্তিত্ব পর্ধান্ত জানতে পারলে না। অন্থির 
সন্তান, এখন যদি নিজের বিপদ ডেকে আনে, তার জন্য দায়ী কে? 
নাগরাজ, না_তার কি! স্ায়তঃ ধর্খতঃ পুত্রের জীবনের ভারতো 
আমার হাতে। স্বামী ঘদি এসে পুত্রের সংবাঁদ নেন, নেবেন আমার 
কাছে ! আমার পিতাকে একটা কথাঁও জিজ্ঞাসা করবেন না। 
পুত্রকে আর এখানে একদগ রাখ! কাজ ভাল হচ্ছে নাঁ। 

(অনন্তের প্রবেশ ) 

অনন্ত। তোর সঙ্গে ছেলে এল__তুইতো একা, ছেলে 
কোথায়? 

উলুপী। ছেলেতো আমি সঙ্গে করে আনিনি। সে আপনি 
আগে আপনি যাঁর, এখন কৌথায় তা আমি কি জানি। 

অনন্ত। তোঁকে জানতেই হবে! ছেলে যখন তোর অবহেল! 
অগ্রাহ্থ ক'রে, আমার এত আদর যত্র উপেক্ষা ক'রে তোর পিছন 
পিছন আসে, তখন ছেলে কোথায় তৌকেই বলতে হবে, না বললে 
তোরই একদিন কি আমারই একদিন! 

উলুপী। ছেলে বনে। 

অনন্ত। বনে ! 

উলুপী। গভীর বনে ধনুর্ীণ হীতে প্রবেশ করেছে। 

অনন্ত। সেকি! 


৪. বন্রবাহন । 


উলুগী। ছেলেরা বললে, কিছুক্ষণ আগে তাঁকে বনে 
ঢুকতে দেখেছি । 

অনস্ত। সেকি! অবহেলায় ছেলেটাকে মেরে ফেলি! 

উলুপী। মেরে ফেললুম আমি না তুমি! আগলেই হদদি' 
রাখতে পারবে না, তখন যাব ছেলে তা'র কাছে পাঠিয়ে 
দেওনা কেন। 

অনস্ত। বল সর্বনাশী ছেলে কৈ ? 

উলুপী। বনে। 

অনস্ত। সন্ধেহলযে! 

উলুপী। তা আমি কি করবো। 

অনন্ত। তুমি কি করবে! ছেলে যেখানে গেছে তোমায়ও 
নেইখানে পাঠিয়ে দেব। 

উলুগী। পাঠিয়ে দিতে হবে কেন, এই যে আমি নিজে যাচ্চি। 

অনস্ত। আ' সর্বনেশে মেয়ে অন্ধকার হয়ে এল যে! 

উল্গী। অন্ধকারের আর অপরাধ কি! তোঁমার জন্তে 
দে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করে বসে রইল। দেখলে যখন তুমি 
একান্তই এলে না, তখন আর কি করে, কাজেই নুড় হুড় করে 
এসে উপস্থিত হয়েছে। 

অনস্ত। ওরে কে কোথায় আছিস! 

( লগনের প্রবেশ ) 

লগন। মহারাজ! 

অনস্ত। মাটি করলে! এত লোক থাকতে কানা বেটা এসে 
উপস্থিত হলি! 
' লগন। কি করতেশ্ছবে অন্গমতি কর। 


বন্রবাঁহন 1 ৫" 
অনুন্ত। যা আগৈ একটা চোখ জোগাড় করে নিয়ে আয় 
তারপর অন্ুমতি। ওমা উলুপী, উপায়? আমি বৃদ্ধ দৃষ্টিশক্তি ' 
হাস হয়েছে কি করি! 
উলুপী। পিতা উতলা! হবেন না। তাকে গুধু মাত্র শিশু 
'জ্তান করবেন না, মনে রাখবেন সে বিষ্রবিজয়ী তৃতীয় পাওবের 
পুত্র। নিজের বলের উপর বিশ্বাস না থাকলে কখনই সে এমন 
অসময্রে অসহীয় হয়ে বনে প্রবেশ করতো না। আপনি ঘরে যান, 
আমিই তার সন্ধান করছি। 
অনন্ত। তুই যে মেয়ে! 
উলুগী। কিন্ত নাগরাজের মেয়ে। 
অনন্ত। ওরে বেটা লগনা করলি কি! 
লগন। তাইতো! কিছুই যে আমার করা হচ্ছে না মহারাজ, 
এমন অবেলায় একটা চোখ পাই কোথায়? 
অনস্ত। যা বেটা তোর মায়ের সঙ্গে যা'। 
উলৃগী। কা'কেও যেতে হবে নাঁ। তুমি নিশ্চিন্ত থাক_- 
ঘরে যাও। আমি এখনি তারে ধরে আনছি। 
[ গ্রস্থান। 
অনস্ত। সীমান্ত একটা কাঁজ ছেলে খুঁজে আনা, এও যদি 
তো হতে হবে না তাহ'লে বেটা তোকে নিয়ে আমি করবো! কি। 
লগন। তাইতো! ০. 
অনন্ত। তাইতো কিরে/বেটা? 
লগন। আজে সেইটেইতো ভেবে ঠাওরাচ্ছি। 
অনস্ত। তুই দাঁড়িয়ে রইলি আর মেয়ে ছেলে খুঁজতে 
বনে গেল। 
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লগন। মেয়ের বড় অন্ায়! মেয়ে--তার বনে যাওয়াটা 
কোন মতেই উচিত হয়নি। 

অনস্ত। তাহ'লে যাবে কে? 

লগন। তাইতো একজনেরতো যাওয়া চাই। 

অনস্ত। তবে দীড়িয়ে রইলি কেন-_পাঁজীবেটা। 

'লগন। আজ্ঞে তাইতো দীড়িয়ে থাকাটা আমীর কোনমতে 
উচিত হয়নি। 

অনস্ত। উচিত হয়নি বলছিস তবু দাড়িয়ে রয়েছিদ । 

লগন। তাতো রয়েইছি। 

অনস্ত। মেয়ের সঙ্গে যান! বেটা । 

লগন। অনুমতি করুন। 

অনস্ত। অনুমতি তো ছু'ঘণ্টা আগে করেছি। 

লগন। সেতো কাটাকাটি হয়ে গেছে। আপনি বললে যা, 
মা বললে না। 

অনস্ত। ( কর্ণে ধরিয়!) কেন তোমার কি বিবেচনা নেই ? 

লগন। কৈ আর! মহারাজ তুমি আমার একচোঁথ দেখে 
আঁদীয় বল কানা, কিন্তু ছুঁচের ভেতরে যখন সুতো দিতে হয়, তখন 
এই লগনা বেটা না হলে যে হয় না। বিব্চনা_আমি কানা 
কথায় করায় কাঁনা__বিবেচনা ! আমার বিবেচনা কর্তা কানা, 
মেয়ে কানা_নাভী কালা। বেটার টিয়াপাখী সেও পর্যন্ত কিনা 
কানা বলতে শিখেছে । কেন আম কি. দেখতে পাইনা, ন! 
আয়ার বিবেচনা নেই। 

অনস্ত। বেরো বেটা। 

লগন। তাই তাই__ রগ) 
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অনস্ত। কিকরি! এছেলে যেক্রমে সমস্যার কথা হে 

ধাড়ার1 যার সন্তান, তাঁর কাছে পাঠান ভিন্ন যে গতি নাই। 

কিন্ত কেমন করে পাঁঠাই? আমার নয়নের মণি, একদও না 
দেখতে গেলে যে মব অন্ধকার ! হরি উপায় কর। 

[প্রস্থান। 


সীট 


দ্বিতীয় দৃশ্য। 


বন। 


ইলাবন্ত ও নারদ। 


ইলা । বেশ হয়েছে, বনের সমস্ত হিং জন্ত একস্থানে 
জড় হয়েছে ! এক বাঁণে এ অরণ্য আজ প্রাণীশৃন্প করবো! । ( ধনুতে 
শর যোজনা ) 
নারদ । ক্ষীস্ত হও, ক্ষান্ত হও। 
( ইলাবস্তের প্রণাম) 
দীর্ঘায়ু হও । কিন্ত নরাধম একি তোর আচরণ ? 
ইলা। কি আঁচরণ ঠাকুর? 
নারদ। বনের সমস্ত হিংস্র জন্ত বিনাশ করবার সঙ্কলল 
করেছিস। এছুম্মতি তোরে কে দিলে? 
ইলা। কেন ছুক্মতি কেন? 
_নারদ। জীবহত্যা করতে এসেছিম আবার বলছিস ছুর্মাতি কেন। 
ইলা । তোমার হিংস্র জন্ত জীবহত্যা করে কেন? 
নারদ। তাঁরা জীবহত্যা করে আপন আপন জীবন বৃঙ্ষার জন্ট। 
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_ইলা। আর আমি তাঁদের হত্যা করতে এসেছি,আমার মায়ের 
জীবন রক্ষার জন্য 

নারদ। তৌর মায়ের জীবন রক্ষার জন্য ! কেন তোর মাকি 
অসহায় অবলা? 

ইলা। ম| একা 'বনের ধারে আসে, একলা চুপটা করে' 
বসে থাকে । তোমার হিংস্র জন্ত আমার মাকে হত্যা করতে 
এসে ছিল। ও 

নারদ । তোর মাকে বনের ধারে আসতে বারণ কর। তোর 
পিতা বাস্থদেবের আদেশ ভিন্ন কোনও কাজ করে না। তীর 
অনুমতি না পেলে দ্বারসমীপন্থ মৃত্যুকে পর্য্যন্ত দূর করে দেয়ন! 
নূরাঁধম কর্মবীরের সন্তান তুই, তোর অকারণ প্রাণী হত্যা__এ 
অকাধ্য কেন? 

ইলা। কেন ঠাঁকুর, মীকে রক্ষা করা কি সন্তানের কাধ্য নয়? 

নারদ । উপদেশে রক্ষা কর, অস্ত্রে কেন! মাকে বনের 
ধারে আসতে বারণ করু। 

ইলা। আমার দাদা, মাকে কত বারণ করেছে, মা শোনে 
না। সঙ্গে লোক দিয়েছে, মা রাখতে চায়না । 

নারদ। কেন আলে? | 

ইলা। তা আমি কি জানি, আর আমার জানবার প্রয়োজন 
কি। পোড়া উদরের জনা তোমার বাঘের যদি. প্রাণীহত্যা কার্য 
হয়, তাহ'লে মাতৃরক্ষার জন্য আমীর বাঘহত্য! কার্ধা হবে ন] 
কেন? মা বনে এলে আমি তা'র সঙ্গে আসব, তা?র দেহ রক্ষা 
করবো, কিস্বা। একবারে নিরাপদ করবার জন্য, তোমার বনের বাঘ 
উজৌড় করবো। নাঁও-_সর্‌ সন্ধা! হয়! 
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নারদ । তোর ভয়ে বনের সমস্ত হিংস্র জন্ত আমার চয়ণপ্রন্্তে 
আশ্রয় 'নিয়েছে। 

ইলা। রক্ষা করতে চাঁও, "তোমার চরণ প্রান্ত বিদ্ধ হবে 

নারদ। বলিস কি! 

ইল]। আর বলাবলি কি, কর্তব্য স্থির করে তবে বনে 
প্রবেশ করেছি। 

নারদ। বালক, এই বিপন্ন পণ্ড কণ্টার কাতর রোদনে তোর 
প্রাণ ক্ষি একটুও বিগলিত হ'ল না? 

ইলা। কেন হবে না ঠাকুর, এই দেখ না আমারও চক্ষে জল 
ঝরছে, কিন্ত কি করবে ঠাকুর, এ আমার কর্তব্য। মা আমার 
পাগলিনী, এ বন থেকে ও বন ঘুরে বেড়ীয়। 

নারদ। মায়ের শরীর রক্ষী হয়ে সর্বদা তা”র সঙ্গে থাকনা কেন? 

ইলা। মাষদি আমায় কোথাঁও যেতে আদেশ করে। 

নারদ। তুই তাদের বিনাশে কৃতসংকল্প, আমিও তা'দের 
রক্ষায় কতসংকল্প। 

ইলা । বেশ রক্ষা কর। (ধনুতে পুনঃ বাঁণ যোজনা ) 

নারদ। ক্ষুদ্র বালক, এত বলদর্প ! জানিস আমি মুহূর্তে 
তোর হস্ত স্তম্ভিত করতে পারি। 

ইলা । চোখ রাঁডীও কেন ঠীকুর কর না আর এতই যদি 
শক্তির অহঙ্কার তাহ'লে ওই প্রাণীগুলোকে ফলমূলাশী করন! কেন। 
চন্দ বনজাত শীকমূলে কি ড্র উদরপুষ্তি হয় না? 

নারদ । যাঁ তাই, তোকে পারলেম না । এই একটা মণি নে, 
এই মণি তোর মাকে দিগে যা তাহ'লে তোর মায়ের আর হিং 
জন্তর ভয় থাকবে না। 
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ইলা ।, কৈদাঁও। 
নাঁরদ। এই নে ভাই, সাবধান করে নিয়ে ঘাঁ যেন ফেলে 
দিসনি। | 
[ ইলাবস্তের প্রপ্থান।' 
না এমন সামগ্রী হাতে পেয়ে ছাড়া হচ্ছে না। | 
[ প্রস্থান। 


( উলুণী ও ইলীবস্তের প্রবেশ ) 

ইলা। এইখানে-_ঠিক এইথানে--কৈ মা, আরতো৷ দেখতে 
পাচ্ছিনি। 

উলুপী। কি-_জিনিসটে কি? 

ইলা। রোঁস আর একটু খুঁজে দেখি--তোঁকে দেখাই । 

উলুগী। আর খু'জতে হবে না। তোর দাঁদা অস্থির, ঘরে 
চল । হতভাগ্য সন্তান, কা"কেও না বলে এমন অসময়ে বনের 
ভিতর প্রবেশ করিস জীবনের আশঙ্কা নাই? 

ইলা । তবে বলি শোন। তুই দিবাঁরাত্রি বনে বনে ঘুরিস বড় 
তয়হয়! কিজীনি কখন কি ভাঁবতে ভাবতে অন্যমনস্ক থাকবি, 
আর তখন যদি বাঁঘে তৌকে তুলে নিয়ে যাঁয়! আমি খেলাতে 
খেলাতে অন্য মনস্ক হয়ে হয়তো কতদুর গিয়ে পড়বো দেখতে, 
পাঁব না। এমন মা”টা তুই আমার বাঁঘের পেটে যাবি তাই বড় 
তয়হয়। দাদা লোক সঙ্গে দিলু তাড়িয়ে দিবি কাজেই তোর 
জন্য আমি যন খুলে খেলাতে পারি না। তাইতে হয়েছে কি 
জানিস মা, নে মনে স্থির করলুম বনের বাঘ উজোড় করবো। 

উলুপী। বুনোদের মাঝে থেকে থেকে 'তোরও বুনো বৃদ্ধি 
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“হয়েছে । ভুলে গেছিদ তুই আমার গর্ভে জম্মেছিস) তোঞ্চে 
দেখলে থে বাঘ ভয় পায়, সে বাঘ কি আমার কাছ পর্য্স্ত.আসতে 
পারে ! সেকি বুঝতে পারে না" যে এই অবলা! রমণীই তার মৃত 
*তয়ের ঘর। 
ইলা। তবে মে দিন তেড়ে এসেছিল কেন? 
উলুপী। দেদিন মুখ দেখেনি তাই বুঝতে পারেনি আমি 
তোর জননী । 
ইলাঁ। তা হ'তে পারে, কিন্তু আমিতো বুঝতে, পারিনি, তাই 
ব্যাকুল নির্মল করবো বলে এইখানে এসে উপস্থিত হলেম। 
এসে দেখি এক বৃদ্ধকে ঘেরে বনের সব হিং জন্ত ওই গাছটার 
তলায় বদে আছে। 
উলুগী। বুদ্ধ! 
ইলা । জটাধারী-_গায়ে নামীবলী-_হাতে বীণা_- এক অপূর্ব 
সন্ন্যাসী ! মা এক অপূর্ব সন্ন্যাসী ! 
উলুপী। তারপর? 
ইলা । আমি জন্তগুলোকে এক স্থানে পেয়ে মহানন্দে 
বেমন ধন্থুতে বাঁণ যৌজনা৷ করলুম, বাধ গুলো ত্রাহি ত্রাহি করে 
উঠলো । অমনি মন্যাসী ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও বলে আমার কাছে 
ছুটে এল। আমি তখন স্থির সঙ্কপ্, বামুনের কথ! কাণেও 
তুললেম না। 
উলুপী। আ' হতভাগ! ছেরে ৯বান্ধণের কথা অবহেলা করে 
্াী হতা করনি 1 আমার সর্বনাশ করলি! 
খলা। চুপ করনা বেটা, কথা শেষ না হ'তে হ'তেই চেচিন্ে 
উঠলি। 


১২ বক্রবাহন। 

উলূলী। তাই বলি বান্ছদেব ধার সহীয় তাঁর জন্য আমার 
প্রীণ কাতর হয় কেন! তীর হতভাগ! বর্ধর মন্তান নিত্য তার 
পুণ্যক্ষয় করছে ভাকি জানি ! 

. ইলা। আরে মর বেটী, আমি আগে কি বলি শোন তার 
পর গাল দিতে হয় দির্স। মীকে ভক্তি করতে হয় আঁগে বলেছিলি' 
কেন বেটী! 

উল্পী। মাতৃভক্তির অছিলা করে তুই জীবহত্য! করবি। 

ইলা । তবে রোস বেটা, একটা বাঁঘকে নিমন্ত্রণ করে এনে 
"তোর মুণ্ড খাওয়াচ্ছি। 

উলুপী। দূর হ* স্থমুখ থেকে কুকুকুলাঙ্গার। নাগবংশে র 
স্বভাব পেয়েছ, খলতা শিখেছ ? 

ইলা । একি কথা বললি মা! 

উলৃপী। জনার্দন, এই বালকের অপরাধ যেন আমীর 
স্বামীতে স্পর্শ না করে। দেখো ঠাকুর দেখো, দয়াময় আমাকে 
অভাগিনী ক'রনা । 

ইলা। এসবকি কথা মা! 

উল্পী। ছিছি ব্রাহ্মণের কথা৷ অবহেলা ! অতি গঠিত কাজ! 
মহাপাপ করেছিস ইলাবস্ত। 

ইল|। নাঁ, এ বেটা কইতে দিলে নাঁ। বলি তুই ব্রী্ষণের 
কথা ন! উঠতেই চেঁচাতে লাগলি কিন্তু সে আমার কথা শুনে খুনী 
হয়ে আমাঁকে একটা! মণি উপহীঁরদিলে। বলে দিলে, এই মণি 
তোঁর মাকে দিগে যা। এমি কাছে রাখলে তোর গায়ের আর 
, বন্যজন্তয় ভয় থাকবে না। স্টার থাকলে তোকে দেখাতুম, যখন 
নাই তখন আর কি করবৌ। এই মণি দিলুম এই নে, নিয়ে বনে 
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থুরতে হয় ঘোর, বাঘের মুখে যেতে হয় যা, আমার তাঁ'তে আর 
কোন.আপত্তি নাই। . প্রস্থানোদ্যত ) 

উলুপী। ওরে ও ছেলে শোন! ঠাকুর আর কি বললে 
বলে যা। 

ইলা । আর কিছু বলেনি । 

উলুপী। আমার ছেলে হয়ে ঠকে এলি! অমন দয়ালঠাকুর 
পেয়ে একটা তুচ্ছ মণি নিয়ে চলে এলি ! 

ইলা । খুব করেছি। 

[প্রস্থান। 
উলুপী। বটে, তবে এই ভোর মণি ফেলে দিলুম । 


(নারদের পুনঃ প্রবেশ ) 


নারদ। করকি মা, কর কি মা! সন্ীবনী মণি তোমার 
পুত্রের ব্যবহারে তুষ্ট হয়ে তোমায় দিয়েছি । অবহেলায় নিক্ষেপ 
ক'র না) দেবতার আকিঞ্চন হাতে পেয়ে ফেলে দিওনা । 

উলুপী। (প্রশাম করিয়া ) ঠাকুর তোমার মণি তুমি ফিরিয়ে 
শাঁও। বালক পেয়ে মণি দিয়ে ভুলিয়ে দিলে! আশীর্বাদ করলে 
ষে এইক্সপ সহত্র মণির কার্য করতো । 

নারদ। মণির সঙ্গে সঙ্গে আশীষ দিয়েছি। বহু আরাধনায় 
প্রাপ্ত যোগেশ্বরদত্ত, এই মণি, অকাল মরণের ওষধ, কাছে 
রাখলে মৃত্থা ভয় থাকবে না। "দি তোমার প্রিয়জনের মঞ্ডে 
কারও মৃত্যু হয় তাহ'লে এই মণি তা'র বক্ষে স্থাপিত ক'র। মগ্রি 
জোঁতিঃ হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণ-রসে পরিপত হবে। 

উল্লী। যদি বহু আত্মীয়ের এক সঙ্গে মৃত্যু হয়? 
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নারা। শুদ্ধ একবার? মৃতের দেহে জীবন সঞ্চীয় করেই 
এ মণি নিশ্রত। 

উলুপী। আমান পরীক্ষায় ফেলতে চাঁও কেন ঠাকুর।, 
আমার কত আত্মীয়, কা/কে রেখে কা'র মুখ চাইব! তোমার মণি 
তুমিই নাও। 
- নারদ তবে দাও, শীত্ব দাও । কুরুক্ষেত্রে সমরাণল প্রধৃমিত, 
দুই চারদিনের মধ্যে লে উঠবে, আমি আর বেশীক্ষণ এ দেশে 
ঘপেক্ষা করতে পারব না। 

উনুপী। কিসের জন্য ঠাকুর? 

নারদ । ' রাজা উপলক্ষ করে কুরুপাঁগুবে বিসম্বাদ, বিনা 
যুদ্ধে তার নিবৃত্তি হবে না। দাঁও মা, যদি মণি গ্রহণের অভিলাষ 
না থাকে শীঘ্র ফিরিয়ে দাও। 

উলূঙী। (প্রণাম) কৃাময়! মণিই ঘদি আপনার কপার 
নিদর্শন তখন একে আর ফেরালেম না, কাছে রাঁখলেম। 

নারদ। সন্তষ্ট হলেম নাগনন্দিনী, আশীর্বাদ করি স্বর 
পালন কর। বীরজননী ! ঘরে যাঁও, গিয়ে সন্তানকে সুশিক্ষা 
প্রদান কর। বাঁলক জগতে অক্ষয় কীর্তি লাভ করুক। 

[ উলীর গ্রস্থান। 
নাগননিী! মণি দিলেম না, অগ্নি পরীক্ষায় নিক্ষেপ করলেম। 
এই জটিল সমস্তাময় সংসারে দেখবো মা কেমন করে দুই পাতিত্ত্য 
ধর্ম রক্ষা করিস! নারায়ণ প্রেরিত হয়ে নাঁগকন্ভাকে দেখতে 
এসেছি, মণি দিয়ে মণির পরীক্ষী। লৌনদধ্যময়ী ! যেন হতাশ না 
-হুই। হরি] হরি! | 


সপ 


তৃতীয় দৃশ্য । 
দরদ্ালান। 


অনপ্ত ও ইলাবন্ত। 


'নস্ত। কি হয়েছে দাদা? ূ 

ইলা। আমি আজ এক মাণিক পেয়েছি। 

অনস্ত। কোথায় পেলি দাদা? কেমন মণি দাদা? 

ইল!। সুন্দর মাণিক! এক ঠাকুর আমীয় দিয়েছে। 

অনস্ত। বামুনকে কিছু দিতে পারিস না, নিলি কেন দাদা । 
তোর ঘরে কত মণি গড়াগড়ি খাচ্ছে, তোর.আবার বামুনের কাছ 
থেকে মণি নেওয়া কেন দাদা। 

ইলা। সে মণি তোমার রক্রভাগারে নেই। সে হুন্দর মধ 
যার কাছে থাকে তার মৃত্যু ভয় খাকে না। 

অনস্ত। বলিস কি! 

ইলা। খদি কা'রও অকালমৃত্যু হয়, সেই মণি মৃতদেহের বুকে 
দিলে দে তখনি বেঁচে উঠবে। 

অনস্ত। বলিস কি! অবাঁক করলি যে ভাই। কৈ সেমণি? 

ইলা । যাকে দিয়েছি। 

অনস্ত। এই সর্বনাশ করলে ! সে হতভাগ। মেয়েকে দিতে 
গেলি কেন! মে এখনই হয়তে। স্বামীর মঙ্গলের নীম করে সেই মণি 
€কোন দেবতাকে উচ্ছ্গৃ্ড করে “দেবে। শাস্ত্রে তেত্রিশ কোটী 
দেবতী, নে যেটার দেবতা! কোটা কোটা__সংখা। নেই। কোথা 
যেখ্তা'র কোন্‌ দেবতা পড়ে আছে, তারতো ঠিক নেই, এখন দিযে 
ফ্বেলেরে পাবি কি করে। পু 
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ইলা । তার জন্তে মণি এনেছি তাকে দিয়েছি, তারপর থাকে 
না থাকে আমার কি। 


(উলপী প্রবেশ) 
 অনস্ত। এই যে, এই যে, মণিটে দিতে এসেছিস মা? 
উলুপী। কোন্‌ মণি? 


অনন্ত। এই যে খানিক আগে ভাইজী তোঁকে দিয়েছে। 

উলুগী। তা সেত আমায় দিয়েছে, তোমায় দেব কেন।- 

অনস্ত। এই দেখ পাগলামী আরন্ত করে। মণি তোরই হ'ল, 
তাঁতে আমার কাছে রাখতে দৌষ কি! তোর মা মাথার ঠিক নেই 
কোথায় ফেলে দিবি! এমন অমূল্য মণি যদি ভাগাক্রমে পেয়েছিস, 
দে মা আমার হাতে দে, আমি যত্র করে তুলে রাখি। 

উলুপী। সে মণি আমি কা'কেও দেব না। 

অনন্ত। এই দেখ লেঠা বাধিয়ে বদল! ওরে বাঁদর মেয়ে, 
আমি বুড়ো। হয়ে মরতে চলেছি, আমি নিজে বীচবার জন্য কি এই 
মণি চাইছি। মা পূর্বজন্মের বু পুণে যদি এই সোণারাদ 
আমার গৃহে উদয় হয়েছে, তখন তাঁকে রক্ষা করবার উপায় দেখা 
চাইনি কি মা? দে মাদে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব না 
তোদের জিনিস তোদেরই থাকবে । 

উলুপী। দেব? 

জনন্ত। হ্থ্যামা দে। আমি তুলে রেখে দেব বই নয়, মাঝে 
মাঝে দেখতে চাস দেখতে পাঁবি--দে। 
_ উলুগী। এই নাও-কিন্ত দেখ যখন চাইব তখনই দিতে 
হবে ওজর আপত্তি করতে পারবে নাঁ। ও 

অনস্ত। কিছু করবোনা! কিছু করবো না! তবে যে'জন্ত 
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চাইবি মা, তগবান যেন সে বিপদ না ত্র এনে উপস্থিত বরেরন। 
এ শোভাঁর জিনিন যেন, শৌভাই থাকে, একে যেন আর কাজ 
না করতে হয়। দে মা--আঁবার হাতে ধরে দীড়িয়ে রইলি কেন? 
; উলুপী। না আমার কাছে থাক। 

অনস্ত। আবার কি হ'ল? আচ্ছা তুই যা ভয় ভাবছিস, 
যা মনে ক'রে আমাকে দিতে কুষ্টিত হচ্ছিদ__ ঈশ্বর না করুন, তাই 
যদি হয়_বদি তোর স্বামীর কোন প্রকার বিপদ ঘটে, তাহ'লে 
তখনি বাঁর করে দেব। ছি ছি আমাকে কি নরাধম ঠাওরেছিস? 
আমি নিজ হাতে বনের ভেতর থেকে এত বড় একটা রাজোর 
প্রতিষ্ঠা করলুম, আমার কি কাগুজ্ঞান নেই? কিন্তু বুদ্ধি নেই? 
যখন চাইবি তখনই পাবি, এখন আমার কাছে দে, হারিয়ে ফেলবি। 

ইলা। ভয় করছিস কেন, দেনা মা। আমি যদি মরি, আর" 
তোর অমতে যদি দাদা আমাকে বাঁচাতে চাঁ়, আমি বাঁচব না। 
আমি প্রাণ না নিতে চাইলে দাদা কি জোর করে আমাকে প্রাণ 
গছিয্ে দেবে! বুড়োর সাঁধা কি! দে তুই নির্ভয়ে দে। 

উলুপী। তোর দাদার কথায় বিশ্বাস হয় না। 

অনন্ত। কি! কি বললি সর্ধনাশী! আমার কথায় বিশ্বাস হয় 
না? যাঁদুর হয়ে যা। তোর মণি নিয়ে তুই দূর হয়ে যা। অবাধ্য 
কন্যা! অআসমসাহসিনী! এত বড় স্পর্ধী আমাকে মিথ্যাবাদী 
প্রবর্ধক বললি! 

উদপী। রাগ কর কেন বাবাঁ। যে দিন তুমি আমাকে তীর 
হাতে সমর্পণ করেছিলে মেই দিনই না তুমি আমাকে বলেছিলে 
মা এতদিন আমার ছিলি এখন থেকে হলি এই মহাপুরুষের | 
আমার যা কিছু গুরুত্ব দেবন্ব সব একে সমর্পণ করলুম। এর 
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মঙ্গল চিন্তাই তৌর ধর্ণ, এর অনুবস্তিনী হওয়া-_এর আদেশে 
আপনাকে চালিত করাই ভোর কশ্খম। তুমিইতো৷ আমাকে স্বামী- 
পুজা করতে উপদেশ দিয়েছ। তোমার আদেশ গুরুর আদেশ জ্ঞান, 
করে আমি স্বামীর আরাধনা করি। নির্জনে বসে স্বামীর মঙ্গল 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি । তবে এখন এ অভিমান কেন? 
এখেদ কেন? মনে এ ঈর্ষা কেন? 

অনন্ত। শ্বামীই কি তোর দেবতা হ'ল? আর আমি 
জন্মদাতা__শাস্ত্রমতে পরম দেবতা_আকাশ হতেও উচু, তোর 
চক্ষে কি আমি কিছু নই? আমাতে কি একটা তৃণেরও 
উচ্চতা নেই ।' 

উলুপী। তুমি দেবতাঁ, কিন্তু দেবতায় দেবতাঁয় যদি ঈর্ষা দ্বষ 
বিবাদ অবস্থান করে, ভবে দৈতাদানব কি অপরাধ করেছে? 
তাদের আমরা! ঘ্বণা করি কেন? 

অনস্ত। ঈর্ষা দেষ কিসে দেখলি? অজ্ঞুন খন এ রাজ্যে 
ভ্রমণ করতে এল তোরই সঙ্গেভো প্রথমে দেখা হ'ল। কিন্তু তুই 
তাকে আদর অভার্থনা কিছুই না করে পথ হতে বিদেয় করে দিয়ে- 
ছিলি। সে তোর সন্গুখে দাড়িয়ে তোর সৌনর্য্ের প্রশংসা করে, 
তুই মুখ ফিরিয়ে চলে যাঁস। 

উলুপী। তখন তিনি কে আর তুমি কে! তার সঙ্গে আমার 
কি সম্পর্ক ছিল। তখন তুমি দেবতা! তোমার আদেশে আমি 
চচ্্রশেখরের পূজা করতে চলে ছিলুম। তুমি বলেছিলে একমনে 
চলে যাবি, পথে কারও লক্ষে কথা কয়ে সময় নষ্ট করবিনি। 
. অনস্ত। বেশতো, ভার ফলে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরকে স্বামী 
গেয়েছিন। কিন্ত আমি কি করেছিলুম--তার আগমন সংবাদ পেয়ে 
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বু সগ্মানে তাকে গৃহে আনলুম, নানাবিধ উপহার সমেত “তুই 
সর্ঝনাশীকে দান করনুম, এক, বুৎসর এ স্থানে অবস্থান করলে, 
এক দিনের জন্যও অমর্যাদা করলুম না। 
" উলুপী। কিন্তু ঘেই তা'র সন্তান হ'ল অমনি কৌশলে তাঁকে 
*দেশ হ'তে দুরীভূত করে দিলে। 

অনন্ত। আমার কৌশল না৷ তাঁর কৌশল। যে কয়দিন 
অদ্ঞাতুণবাসের জন্য এই পর্ধত প্রদেশে তার থাকার প্রয়োজন 
ছিল দেই কয়দিন এখানে রইল-_-সময়ও উত্তীর্ণ হ'ল_ দ্বাদশ 
বৎসরও পুরে গেল আর কার্ধোর ছল করে-তুই বোকা মেয়ে 
তোকে কি ছাই পাঁশ বুঝিয়ে চলে গেল। 

উলুগী। ভাবত দানি 

অনস্ত। ওই-_ওই--মাথামুণ্ড কার্যইতো তার অছিলা। 
তোর মতন বোকা সর্বনেশে হাড়হাভাতে মেয়ে না হলে বৃদ্ধ বয়সে 
আমাকে এত দুঃখ ভোগ করতে হয়? বেশ স্বামীর কাধ্যই যদি 
আছে জানিস, তবে পথে পথে বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে তাঃর 
জনা কেঁদে কেঁদে মরি কেন? 
*. উল্ুগী। কেঁদে কেঁদে মরিস কেন! সেতো তোমারই আট- 
রখে। তোমার ভিতরে দরলতা দেখতে পেতুম তালে আমাকে 
কাদতেও গত না, আর তোমার অবাধ হয়েও আমাঁকে জীবন 
কাটাতে হ'ত না।- তিনি চলে গেলেন তাঁর ইচ্ছা । তুমি কেন কভার 
ৃস্তান তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে নাঁ। এ গুজে তোমার অধিকার কি! 
একি পুজ্তিকা মস্তান? বক্রবাহন? আমি কি তোমার অভি্জীয 
বুধিনি? পুত্হীন, শবরাজ্য রক্ষার জন্য দৌহিত্রের লোভে তুমি, 
আমাকে সমর্পণ করেছিলে । কিন্তু পাছে স্বামী তোমার অভি প্রায় 
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বুঝে মনোমত কর্ণ না করে, তাই তুমি মনের কথা মনে রেখে 
শান্ত্রপন্মত আমাকে দান করেছিলে, , শান্্রম্ত কন্যাদান করেছ-_ 
যা তুমি আমাকে যৌতুক দিয়েছ__-ভগবান আমাকে যা দান করে- 
ছেন্‌সম্তই আমার স্বামীর। তুমি আমার ম্বামীর ধন এই পুক্রকে 
অপহরণ করে রেখেছ ।* এই মহা অকার্থোর জন্য আমি অনুতাপ 
করবো নাঁ_কীদবো না? 
অনন্ত। বেটা নাগার মেয়েবেটার কি ধর্শজ্ঞান! কোথা 
আমার বংশধরকে পাঠাব সর্বনাণী! একি তোর জৌপদী 
সুভদ্রার গর্ভজাত সন্তান যে আত্মীয় স্বজনের কাছে আদর পাবে £ 
নাগিনীর গর্ভে জন্মেছে । অর্জুনের অন্যান্য ছেলে যেখানে পা 
রাখে ও সেখানে মাথা রাখতে পারবে না। ওর ভাই অভিমন্থ্য 
বাপের বুকে স্থান পাবে, আর তোর ছেলে সেখানে হতাদরে 
জীবন কাটাবে? 
উন্লুগী। দেখানে দাণত্ব করতে হয় দাসত্ব করবে--হুতোর 
সেবায় নিযুজ থাকতে হয় তাই থাকবে । তবু আপনার ঘর ফেলে 
তোমার এখানে রাজত্ব করবে কেন1-_সেখানে মাথা রাখবার 
জন্য ত্রিপাদ ভূমিও ওর গর্বা করবার সামগ্রী । 
অনন্ত। আমি ওকে কখন পাঠাব না । 
উলুপী। আমিও মণি দেব না। 
অনন্ত। নাদিস দূর হ'। 
1 উলুগীর প্রস্থান। 
“আয় ভাই আমরা যাই। মার দিকে চাইছিপ কি? ও বেটা 
উন্মাদিনী। নে আদ্ন। 
ইলা।. এতবে কা'র বাড়ী? 
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. অনস্ত। তোর--মাবার কার। এই অট্টালিকা__সমস্ত ধস 
এই নাগরাজ্য--এত প্রজা এখানকার যা কিছু বব তোর। 
ইলা। না, এ তবে কার বাড়ী? 
অনন্ত। সেকি কথা ভাই, এ সব যে তোমার। 
ইলা। না, ঠাকুর বললে আমি কর্ধবীরের সস্তান__মা বললে 
কুরুুলাঙ্গার-_তুমি বললে বাঁপ অর্জন-আমার ভাই অভিমন্তা ; 
এ তবে কা'র বাড়ী? 
অনন্ত। এস ভাই আঁ তোমাকে রদ্বের ভাঙার খুলে 
দিই রাজা মধো ঘোষণা করে দিই আজ হতে তুমি এ দেশের 
রাজা। সকলে এসে তোমার কাছে মাথা দিয়ে ভূমি স্পর্শ করুক। 
আমি বনের মানুষ বনে যাই। 
ইলা। না, এ তে! আমার নয়-_-এ তো আমার নয়! মা যা 
কোথায় গেলি! 
অনন্ত। সব তোর, আর কারও এ ধনে অধিকার নাই। 
ইলা । কেন থাকবে না, আমি কি পুত্রিকা সন্তান? বক্রবাহন? 
মা, মা কোথায় গেলি ! 
[প্রন্থান। 
অনন্ত। না এইবারে দেখছি দোণার সংসারে আগুন লাগব! 
| শ্রস্থান। 


চতুর্থ দৃশ্য । 
প্রাঙ্গণ। 


অনন্ত ও গণকবেখী নারদ। 

অনস্ত। দেখ ঠাকুর! মেয়েতো বহুকাল বিগড়েছে। তাঁর, 
সং্র একমাত্র দৌহিত্র সর্ধ হুলঙ্ষণ সম্তান_াননের মতন-- 
বুদ্ধিমান-_শক্তিমান সেটাকে পর্যাস্ত বিগড়ে দিয়েছে । 

নারদ। ভাল--তোঁমার মেয়েকে একবার দেখাওতো। 

অনন্ভ। একবার দেখতো ঠাকুর হতভাগা মেয়ের অনৃষ্ট 
কি আছে। (দেখে যাহক একটা বিধান কর। যদি মেয়ের মন 
ভাল করে দিতে পার তাহ'লে তোমাকে এক হাজার দুধওয়ালা! 
গাই, একশ আড়া ধান আর হাঁজার ভরি ঘোণ! দেব। দাঁও 
ঠাকুর যে কোন উপায়ে মেয়ের মনটা ভাল করে দাঁও। 

নারদ। মেয়ের মন খাকলেই ভাল করে দেব আর যদি না! 
থাকে তাহলে কি করবে! নাগরাঁজ ! 

অনন্ত। একটু খুঁজে পেতে ভাল করে তর্লাদ করে দেখলেই 
জানতে পারবে। তোমরা! ঠাকুর অন্তর্যাধী, তোমাদের কাছে কি 
বেট মন লুকিয়ে রাখতে পারবে | 

নারদ। ভাল--তার কি রাশিতে জন্ম হয়েছে? 

অনস্ত। রাঁশিতে জন্ম হয়েছে কি ! 

নারদ। বুঝতে পারছ না 

অনস্ত। না। 

নীরদ। তোমার মেয়ের যে জন্মটা হয়েছে_তা সেটা কেনে 
রাশিতে? 
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অনপ্ত। রাশি কি! মেনের জন্ম হয়েছেতো আঁতুড় ঘরে-_ 

নারদ। আঁতুড় * ঘরেতে! “জন্ম হয়েইছে। টির 
জন্ম হয়নি? 

অনস্ত। আরে গেল, রাশি কি! 

নারদ। না এইবারে বিগ্ভে ঝান্‌ খেল! মূর্খের হাতে গড়ে 
গেলেম দেখছি। ভাঁল আমি বুঝিয়ে বলছি, তোমার মেয়ের 
জন্ম হয়েছেতো ? 

অনস্ত। তাঁতো হয়েইছে_না হলে এত বড়টা কি করে হ'ল। 

নারদ। হা! এইবারে তুমি বোঝবার পথে কত্তকটা এগিয়ে 
এসেছ । 

অনস্ত। তা এগিয়েছি-_-এটা তুমি ঠিক বলেছ। বিষ্কে নেই» 
কিন্তু বুদ্ধির জোবে এই এত বড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছি। 

নারদ। তাহ'লে তোমার মেয়ের জন্ম হয়েছে, এটা এক 
রকম নিশ্চয়? 

অনস্ত। নিশ্চয়! নিশ্চয় | 

নারদ। আর জন্ম যখন হয়েছে, তখন একটা রাশি সে সমর 
ছিলই ছিল-_ 

অনন্ত । কি বললে ঠাঁকুয় ! একি তোমার বামুন ক্ষত্রিয়ের 
আঁতুড় ঘরুষে সেখানে কোথাকার কে--চেনা নেই শোনা নেই 
এক বেটা রাশি এসে থাঁকবে !-বল কি ঠাকুর । 

নারূ। এই মজালে! আর বেশি বোঝাতে গেলে আৃষ্টে 
ঠেডানি জাছে দেখছি। ন! নাগরাঁজ, আর রাশি থেকে কাজ 
নেই--চল তোষার েয়েকে একবার দেখে আদি। 

অনন্ত। তুমি পপ্ডিত হয়ে এমন কথাটা কি করে কইলে ঠাকুর! 
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মারদ। ওটা ভুলক্রমে হয়ে গেন্ছে নাঁগরাঁজ! তোমার মতন 
বুদ্ধিমানের মেয়ের জন্ম সময়ে রাশি 

অনন্ত। রাশি!-ঠাকুর-ঘরের মতন পবিত্র জাতুড়-ঘর ! 
তাতে এক বেটা কি জাত কোথায় ঘর, জানা নেই শোনা 
নেই_রাশি! 

নারদ। হয়েছে-+হয়েছে বুঝতে পেরেছি, নাও চল তোমার 
মেয়েকে দেখিগে । 

অনস্ত। চল। 

নারদ। ভাল, আর একট! কথা জিজ্ঞাসা করবো ? 

অনস্ত। “বল ঠাকুর । 

নারদ । মেয়ের জন্ম সময়ে একটা নক্ষত্র ছিলতো ? 

অনন্ত। একটাও ছিল না'। পূর্ণিমার রাত্তির ছিল বটে, 
কিন্তু টাটা পর্যন্ত ছিল নাঁ। সমস্ত আকাশ মেঘে ঢাকা--আর 
ছিল কিনা ছিল তাকি দেখবার সে সময়! সর্বানাশী জন্মগ্রহণ 
করলেন আর গর্ভধারিণীটীকে খেয়ে ফেললেন । 

লারদ। জন্মমাত্রেই ষাকে খেয়েছে! ও তাই! তাহলেতো! 
মেয়ে গণ্ডে জন্মেছে । . 

অনস্ত। দেখ ঠাকুর মুর মনে করে যা খুসি তাই ৰল দা। 
বাজত্ব করছি--আর ছ' একথানা পাঁজিগৃ'থি পড়িনি মনে করেছ 
যে তোমার তামাস বুঝতে পারিমি। গণ্ডে জন্গীকগে তোমাদের 
দেশে। আমাদের এ মুখু'র দেশে ছেলেপুলে সব পেটে হয়, 
জামার মেয়ে সেই পেট্টেই হয়েছে । 

নারদ। যেতে দাও যেতে দাও। নাও চল তোমার মেয়েকে 
দেখাবে চল। 
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অনস্ত। তাই চল তাই চল) নানা আর যেতে হবে ঞ্না, 
ওই উদ্ধাদিনী আসছে সর্ধনাণী একবার করে আসে, ছুটো : 
। একটা কথা কয আর জলে "যায়; জবাব করলেও চটে যার, 
"চুপ করে থাকলেও তাই। মিষ্ট কথা কইলুমতো যেন আগুনে 
*্বী ঢাললুম। দুটো কড়া কথ! কইনুমতে! যেন আগুনে বার্তীম 
দিনুম। সময নেই অপময় নেই মেয়ে আমার চব্বিপ ঘণ্টাই দা্উ 
দাউ! এ আগুনে রোগ ঠাণ্ড। করবার উপায় কি ঠাকুর ? - 

নারদ। আহা কি অপূর্ব স্বন্দরী কন্যা তোমার নাগরাজ ! 

অনস্ত। অপূর্ব স্থন্দরী ঠাকুর, অপূর্ব সুন্দরী ! উন্মাদিনী 
মা আমার কেশ এলো করে ওই সব পাহাড়ের শৃঙ্গে-শৃঙ্গে ঘোড়ায় 
চড়ে যখন ছুটোছুটি করে বেড়ায়, তখন মনে হয় যেন দেবতারা! 
পাহাড়ে বসে মেঘে জড়ান টাদ লোফালুফি করছে । 

নারদ। এমন ভগবতী সদৃশ নন্দিনী পেগ্েও তুমি অন্থখী 
নাগরাজ ? 

অনস্ত। একেবারে নিরেট অস্তরথী! প্রাণের ভেতর এমন 
একটুও ফাঁক নেই যে তার ভেতর এক ফৌঁটা আধ ফেঁটা সুখ 
,লুকিয়ে রাখি। চে! করে দেখেছিলুম । এক একবার মনে করি কে 
কার কন্যা কে কাঁর কি! এই রকম ছু" একটা শাস্ত্রের বুকনি 
দিয়ে, স্থখটোকে একটু ভারী করে প্রাণের ভেতর ছেড়ে দিয়েছিলুম। 
কিন্তু ঠাকুর সে থুকতে পারবে কেন! মেয়েটার মলিন মুখটো 
আর ছলছলে চোখ ছটো দেখলেই, প্রীণের এধার থেকে ওধার 
গর্ধাস্ত একেবারে গুলিয়ে উঠল, শাস্ত্র কথা অমনি গলে গেল, নখ 
অনি টপ করে ভেসে উঠল, দেখতে দেখতে কণঠায় এলো, 
তারপর এক টঢেঁকুর-বস্‌। ছু'চার দিন মেয়েটার ভাব গতি 
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দেখ একটু আধটু আনন্দও এসেছিল, কিন্তু ঠাকুর, ছু'চার দিন 
আনন্দ আসতেই বুঝেছি, যে নিরবচ্ছি্ ছুঃখও ভাল, তবু এক 
আঁধদিনের জন্তে আমীর আনন্দ কাজ নেই। বারহাত ফীকুড়ের 
তেরহাতি বিচি-_এতটুকু আনন্দের পেটে ঠাকুর এত বড় যাঁতনা। 
ওই মেয়ে আগছে ওকে ছুটো একটা জিজ্ঞাসা করে বোঝ ওর. 
মনের ভাবটা কি। ঘরে খাঁকতে চায়, না চলে যেতে চাঁয়। 
থাঁকতে হয় থাক, যেতে হয় যা, আর ছুই করতে চাঁদ দুই-ই 
কর। থাকিস হাদিমুখে থাক। ছেলের বে দিই, বউ নিয়ে 
আমোদ আহ্লাদ কর। আর চলে যেতে চাস স্বামীকে পত্র 
লিখি, সে এষে নিয়ে যাক। 

নারদ । সাক্ষাৎ ভগবতীর মতন মেয়ে-নিষ্লা, শৌভনা, শ্রদ্ধা, 
শিগ্ধ জ্যোতি ্বরূপিনী_-এমন মেয়ে পেয়েও তুমি অন্থথী নাগরাজ ! 

অনভ্ত। ভগবতী_যা বলেছ ঠাকুর, মা আমার দাক্ষাৎ 
ভগবতী। কিন্তু আমার অদুষ্টটাও ঠাকুর তগব্তীর বাপের 
ম্তন। ওই বুড়ে! হিযালগনও যেমন মেয়ে নিয়ে সারা জীবনটা 
জলে পুড়ে মরছে, আমারও তাই । হিমাঁলয়কেও যেমন মনের 
আগুন মনে চেপে ঠা মূর্তিতে মাঁধাটা তুলে দাড়িয়ে থাকতে 
হয়েছে, আমাকেও তাই করতে হচ্ছে ঠাকুর মুখ ফুটে যে দু'দও 
কীদ্বব তার যে! নেই। রাক্রকার্ধয দেখা আছে, নাতিটা পাছে 
মন মরা হয়ে যায়, তাইতে তার মুখও চাওয়া আছে। 

(উল্গীর প্রথেশ ) 

আরে মর আসতে আদতে থমকে দাড়ালি কেন? ঠাকুরকে 
প্রণাম কর, তোর মনের ছুঃগ কালিম! যা কিছু আছে ঠাকুরকে 
বল। ঠাকুর ধুয়ে মুছে তুলে দেবে এখন? 
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উলুপী। কি ঠাকুর, আমার দুঃখ দুর করতে এসেছ ? 

নারদ। (শ্বগতঃ) ভাগ্যবতী, আশীর্বাদ আর কি করবো? 
সকল আশীষের মূল যিনি, তিনি'তৌর স্বামীর সহচর । বিশবগ্রাণ যাঁরে 
দিবারাত্ি ঘেরে আছে তারে আর দীর্ঘজীবনের লোভ দেখাব 
কি1- হ্যা মা-_জ্যোতিষশান্র ব্যবসায়ী আমি মান্গুষের ভাগ্য গণনা 
করে থাকি। যদি জানতে পারি দুঃখী, যদি বুঝতে পারি অদৃষ্ঠ 
রোগ শোক বিয়োগ বিচ্ছেদ আছে, তাহ'লে স্বব্ত্যয়ন মন্ত্র ওষধ 
ইত্যার্দি বিবিধ উপায়ে প্রতিকারেরও চেষ্টা করি। 

অনস্ত। ওর অগণ্য অংসখ্য ছুঃখু ও আর ভোঁমাকে কি 
বলবে আর তুমিই বা কোনটার প্রতিকার করবে! তাঁর চেয়ে 
তুমিই ওর হাত দেখ__দেখে খু'জে পেতে যে ক'টা ছুঃখু আছে 
বার কর, আর একট! একটা করে প্রতিকার কর। 

উলুগী। ভাল ঠাকুর দেখতো! ইন্জ তুলা স্বামী যার, জয়ন্ত তুল্য 
সন্তান যার, গিরিরাজ তুল্য যার পিত! তাঁর মনে কি দুঃখ আছে-- 
দেখতো ঠাকুর । 

নারদ। আচ্ছা! দেখছি--মা তোর চতুর্থস্থানে শুক্র আছে । 
_ অনন্ত। সেকি ঠাকুর, তুমিকি বলছ! মায়ের অঙ্গের এক 
স্থানে একটা আঁচড় নেই আর তুমি বললে কি না! চতুর্থ স্থানে 
শুন্ুর।» নিখুত সতন্দরী আমার মেয়ে, তাঁর চতুর্থ স্থানে শুকুর ! নে 
বেটা হাত গুটিয়ে নে। | 

নারদ। এই মাটি করলে! নাগরাজ! গোড়া থেকে বাধা 
দিলেতো৷ আর গণনা করা হয় না। 

অনস্ত। আর গুণে কাজ নেই। বি্কে তোমার এক কথাতেই 
বোঝ! গেছে। 
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নারদ। আগে ফলটা শোন তারপর রাগ করতে হয় কর। 

অনস্ত। ফল আছে! ফল আছে!, তাহলে থাক, তাতে 
কোন্ও আপত্তি নাই। 

নারদ। লগ্নে যদি থাকে কাঁপা, হেলায় পৌঁষে শতেক জনা ৷ 

অনস্ত। বল কি, লগন| বেটা কাণা এ তোমার জ্যোতিষ 
বলৈ দিয়েছে ! 

নারদ। এই বুঝলে নাগরাজ, জ্োতিষের ক্ষমতাটা দেখলে । 

অনস্ত। বারে জ্যোতিষ্ক! :বারে জ্যোতিষ! মেয়ের হাত 
দেখলে আঁর চাকর লগনা__সে বেটার চোখের খু'ৎ ধরা পড়ে গেল! 
ঠাকুর, তোমার জ্যোতিষ্ষঠাকুরকে একবার আমাদের বাড়ী 
পাঠিয়ে দিয়েতো | 

নারদ ৷ র'দ জ্যোতিষ আরও কত কি বলে দেখ। 

অনন্ত। বল বল-_বারে জ্যোতিষ্ক ! লগনা বেটা কাঁণা_ বারে 
জ্যোতিষ! 

নারদ । যদি বাঁমন! ফিরে চায় ঘোড়ায় দোলায় চেপে যায়। 

অনস্ত। বাবা ! ও উলুপী ওমা এ জ্যোতিফঠাকুর যে আমায় 
পাগল করে দিলে! আজ কাল ঘোড়ায় চড়িন তা না হয় কোন 
রকমে জানতে পেরে বললে, কিন্তু ছেলে বেলায় কবে একবার 
দোলায় চেপেছিলি তাও কি না জ্যোতিফঠাঁকুর বলে দিলে! ঠাকুর 
তুমি হাত দেখা রেখে সেই জ্যোতিষ্ষঠাকুরকে পাঠিয়ে দাও, আমি 
তাকে কুকুর পিটে খাওয়াব। 

,নারদ। তবেই জ্যোতিষঠাকুরের ভবলীলা সাদ হ'ল েখছি। 
আচ্ছা আরও শৌন-_তোমার এই মেয়ের স্বামী দিখিজমী বীর । 
এর এক সন্তান সে বড় মাতৃভক্ত। 
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উলুপী। কৈ ঠাকুর তাত আমি বুঝতে পারিনি। 

নারদ । তুমি পারনি মা, আমি পারছি। 

-অনস্ত। না, এ*বেটার *জ্যোতিষ্ফ আমাকে আর টেকতে 
দিলে না। তুই বুঝতে পারিসনি সর্বনেশে মেয়ে আমি বুহ্ধাছি। 
আজকে তার এক কথাতেই বুষেছি। তুই তাকে আমার হতে 
ফেলে বনে বনে ঘুরলি, ছেলেকে বুকে করে মানুষ করলুম, বেটার 
ছেলে কি না মায়ের এক কথাতেই তেউড়ে গেল !*এত সীধাসাঁধনা 
করলুষ্ণ সোজা হ'ল না ! মা ছুটল, ছেলেও কি না তার সঙ্গে সঙ্গে 
ছুটল ! 

নারদ । তারপর শোন বাছ' ভোমার স্বামী বিদেশে-_ 

উলুগী। তা থাক, তাতে আমার দুঃখ কি? 

নারদ । তোমার দুঃখ নয়, কিন্ত তার ছুঃখ। পতিবল্লতে ! 
তোমার স্বামীর সর্বদা আকিঞ্চন, কি করে তোমার সঙ্গে সম্মিলিত 
হন কিন্ত স্বামীর কাধ্যহানি হবার ভয়ে তুমি ভগবানের কাছে 
নিত্য প্রার্থনা কর স্বামী যাতে তোমাকে ভূলে যান ! 

অনন্ত। ওরে বেটা, এই তোমার ছুঃখু ! 

উললুপী। আমি যে নাগনন্দিনী ঠাকুর! তিনি স্বর্গের মানুষ 
আর আমি পাঁতালের। তিনি আলোকদয় রাজ্যের রাঁজা, আঁর আঁমি 
ঘনান্ধকারের চির সহচরী। আমার কথা স্মরণে এলেও যে স্তীঁকে 
জোতিহীন হতে হবে ঠাকুর । 

নারদ। নাগনন্দিনী! তোমার এত প্রার্থনা স্বকেও স্বামী 
তোমার চিন্তা করেন। আ'র তার প্রতিকারের উপায় হয় না বলে 
«তামার মনে থাকে থাঁকে অমঙ্গল চিন্তা ওঠে । 

উলুপী। সেটা মিছেতো ঠাকুর। 


৩ বভ্রবাচুন। 
নারদ । যখন প্রশ্ন তুললে নাগনন্দিনী, তখন আমাকে বলতে, 
ছ'ল__সতী তুমি তোমীর মনে যদি একটা চিন্তা ওঠে, সেটা একে-. 
বারে অকারণ নয়। তবে তুমি মা শুধু বীররমণী নও-_বীরজননী । 
“উলুপী। একি পুত্র সনবন্ধে ॥ 
নারদ। তোমার পঞ্চমস্থানে বাহু আছে, 
অনন্ত। মেয়েকে বৌক৷ পেয়ে যা খুগী তাই বলতে লাগলে : 
দেখছি যে। একি স্যাঁকামী পেয়েছ নাকি ! বার কর-_মেয়ের পঞ্চম 
স্থানে কোথায় রাহ আছে বার কর। .না বার করতে পারলে 
বুঝেছ, বামুন বলে মানবো না, বার করতেই হবে। টাচা ছোলা! 
অঙ্গ, তুলি দিয়ে রঙ করা, কোথাও কিছু কখন দেখতে পেলুম না-_ 
আঁর বিটলে ' বামুন এসে না দেখেই চতুর্স্থানে শুকুর! পঞ্চমস্থানে 
রাহ ! আচ্ছা রাহ থাকলে কি হয়? 
নারদ । নাগরাজ তোমাকে বলবে! ? 
অনন্ত। আমার ইলাবস্তের কি কোন বিপদ আছে! 
উল্পী। ইলাবস্তের আর অন্য বিপদ কি পিতা! অভাগ্য 
তুমি-কানস্বরূপিণী কগ্ঠাকে লাভ করে অবধি তুমি একদিনের 
জনা সখী হলে না! আমাকে যে দণ্ডে লাভ করলে, সেই দণ্ডেই 
পৃতিব্রতা দতী নাগকুল-লক্ষী আমার জননী, জন্মের মত তোমাকে 
ত্যাগ করে গেলেন। 
অনস্ত। সে আপদতো চুকে গেছে, তারপর কি? 
উল্পী। আমি বৃথা কন্যা; জন্মগ্রহণ করেছিদুম--তোমার 
কোন কাজ করতে পারলুম না । 
অনস্ত। তোর কোন কাজ করতে হবে না । তুই যেমন স্বামীর 
চিত্ত নিয়ে আছিস তেমনি থাক। তারপর কি? 


বন্ত্রবাহন। ৩১ 

উল্লপী। তারপর! তারপর কি বলবে! ঠাকুর | ঠা্রুরের 
কথার আভাষেও বুঝতে পারলে না বাব! ! এ 

"অনন্ত! আমার ইলাবস্তেরকি কোন অমঙ্গল আছে? 

উলুপী। তোমার দৌহিত্র শৌক, আর অমঙ্গল কি? “কেমন 
না ঠাকুর? 

নারদ। আঁহা নাগনন্িনী ! এমন সর্বস্থলক্ষণা তুমি, তোমার 
দুর্ভাগ্য ! সতী তোর অনৃষ্টে পুক্র শোক! 

অনন্ত। সেকি! 

উলুপী। ঠাকুর, এর কি প্রতিকার নাই? 

অনন্ত। সেকি পুত্রশোক! কখনই হতে পুরে না। ইলা- 
বস্তের শোক 1-_ সইতে পারবে! না। আচ্ছা ঠাকুর কোন্‌ স্থানে রান্থ 
আছে দেখিয়ে দাওতো, অন্তর দিয়ে মায়ের অঙ্গ থেকে টেঁচে ছু'লে 
রাহুটাকে তুলে নি। তাহ,লেইতো৷ দোষ কেটে যাবে? পুত্রশোক! 
ও বাঁধা! একে মেয়ে অমনি অমনি পাঁগল তার ওপরে পুত্রশৌক ! 
মেয়ে মরে যাবে, আমি যাব, আমার এত যত্বের স্থাপিত নাঁগরাজ্য 
লোপ পাবে। 

উলুপী। পুত্র শোক! ঠাকুর এরকি প্রতিকার নাই? 

নারদ। প্রতিকার আছে, প্রতিকার আছে--রস গণনা করি । 
আশ্চর্য আশ্চর্য! ওমা প্রতিকার যে তোমার কাছেই আছে! 
| উলুগী। কি প্রতিকার ঠাকুর_এই মণি? 

নারদ। এই মণি! এ সঙ্গীবন মণির অধিকারিণী তুমি, তবে 
আর তোমার ভয় কি! এই মণি পুত্রকে দাও । এ যাঁর অধিকারে 
খ্ঁকে, রাত হয়, তথাপি আহতের জীবন 
নষ্ট হয় না। 


৩২ বক্রবাহন। 

শ্অনস্ত। এখন সব শুনলিতো-_বুঝলিতো দে আর পাগলামী 
করিসনি মণি আমায় দে। বাচনুম-_তোর পুজের গলায় 'পরিয়ে 
নিশ্চিন্ত হুই। 

উল্‌লী। ঠাকুর আর কিছু আছে কি দেখতো । 

অনস্ত। আর কিছু নেই !_ হাত সরা। 

উলুণী। রসনা তাঁড়াতাঁড়ি কর কেন। 

অনন্ত। ঠাকুর, ভগবানের কাছে পুত্রের বর মেগেছিলুম-- 
কি পাপে ভগবান আমাকে এমন রাক্ষমী মেয়ে পাঠিয়ে দিলে বলতে 
পার? 

উলুপী। , আর কি আছে বলনা ঠাকুর? 

নারদ। শ্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করছ? গুনতে সাহস হবে 
ফিমা? 

অনস্ত। সে দিকেও বিপদ আছে? 

নারদ। আছে-কিছু আছে-_মায়ের বৈধব্যযোগ আছে। 

উলৃপী। আটা কি বললে ঠাকুর! কি বললে ঠাকুর ! 

অনস্ত। আ হতভাগিনী ! বৃথা সংসারে এসেছিলি ! ঠাকুর 
এর কি প্রতিকার নাই? 

নারদ। প্রতিকার নারায়ণ জানে । নাঁগরাজ |... কিবলবো_ 
বলতে মুখে বাকা আসে নামা যখন বলতে বললে তখন বলি। 
নাগনন্দিনী তুমিই হবে স্বামীর মৃত্যুর কারণ-_শাস্্মতে তুমিই 
স্বামীঘাতিনী ৷ 

অনস্ত। ত1 কখন হতে পারেনা-_ মিথ্যা কথা- শাস্ত্র মিথ্যা, বেদ 
মিথ্যা, ধর্ম মিখ্যা। পতিপরায়ণ! সতীকুল-শিরোমণি স্বামীঘাতিধী । 
তাহ'লে চক্র হুর্ধ্যের গতি মিথাঁ, জন্ম মরণ মিথ্যা, সব মিথ্যা । 


বকরাহন। ৩৩. 

নারদ। কিন্তু আনষট-লিপি মিথ্যা নয়। 
উপৃগী। পিতা মণি নাও। ্াসীধাতিনী আবার পুত হবে 
কেন? পিতা অবাধাননদিনী, ভাই বুঝি এই বিষম শীস্তি! মণি 


নাও, সন্তানের প্রাণ রক্ষা কর, অধম কন্যাকে ক্ষমা কর। 
[প্রস্থাি। 
অনন্ত। কি আগুন জালিয়ে দিলে ঠাকুর! মা মা কো 
যাস--কোথা যাস? কে কোথায় আছ? কালরপী ধ্াঙ্গণকে আবদ্ধ 


কর--প্যতে দিওন]। [প্রস্থান। 
(প্রহরীর প্রবেশ ) 


প্রহরী। এন ঠাকুর, নজরবন্দী থাকবে এস। 

নারদ। রস বাব! মণিটে কুড়িয়ে বুকে রাখি।* বিশ্বাস কি! 
যদি গু'তোটা গাঁতাটা দক্ষিণে দাও, টুষ্কির প্রাণ ফুল করে বেরিয়ে 
যাবে। এএক লীল! করা যাচ্চে মন নয়! নারায়ণ নারায়ণ ! 
আয কৈ মণি! মণিটে মেয়েটা নিক্ষেপ করলে না! না নাগরাঞ্জের 
ঠিকে ভূল নেই। 

প্রহরী। ওকি করছ ঠাকুর! হাতড়াতে লাগলে কেন? 

নারদ। এই বাবা তোমার মহারাজের কন্তা-বাৎসলোর গভী- 
শ্রতাঁটা মেগে দেখছি। না, নাগরাজের মেয়ের প্রতি ভালবাস! অগাধ, 
মণি তার ভেতর কোথায় ডুবে গেছে খুঁজে পাব কেন. 
* প্রহরী। মহারাজ কি আদেশ করলেন গুনেছ? 

নারদ। শুনেছি বৈকি বারা। তাই জন্তেইতো চোখে কাগে 
ফিছু না দেখতে পেয়ে মাটি হাতড়াচ্ছি। 

ও প্রহরী । নাও চল! 

নারদ। ঠ্্যা বাবা এইবারে চলবার সময় হয়েছে। 


গঞ্চম দৃশ্য । 
নগর-প্রান্ত। 
নাগবালাগণ। 
(গত ) 
পাঁধী এই যে গাইলি গাছে। 
কেন চুঃা দিলি, ঝোঁপে ডুবে গেলি, এসেছি যেমন কাছ্ছে॥ 
এখনে! ফোটেনি তারা, এখনো সুধার ধারা, 
ঝরেনিক পাখী ধরণীর গায় আকাশেই ভর! আছে। 
ঢেলে কি সমীরে তান, 
নধর কলনী আলমে ভরালি ভুলে কি গেলিরে গান, 
নিশার আবেশ দিবসে মাথিয় অখি কি মুদিযা গেছে। 
( ইলাবন্ত ও উলুপীর প্রবেশ) 
ইলা। কোথায় ছুটে চলেছিস মা? 
উলৃপী। অনৃষ্টের গতিরোধ করতে, তার লিখন খণ্ডন করতে। 
ইলা। সেকিরকম মা! 
উলুপী। দে কথা তুই আর শুনে কি করবি বাপ। 
ইলা। তুই অবলা নারী, তুই যদি না৷ পারিস আমায় বলনা 
আমি সঙ্গে যাই। 
উল্পী। শুনলে মাকে তোর রাক্ষস জ্ঞান হবে, ত্বণা হবে। 
গুনে কাজ নেই ঘরে যা। 
ইলা। আসবি কবে? ও 
উলুপী। বাবা আর প্রশ্ন ক'র না, আর বেশি কথা কয়োনা, 
মে হৃদয় বল আমার নেই! তোর সঙ্গে আর একদও কথা কইলে 
কর্তব্য ভূলে যাব। বাপ, মাকে ক্ষমা কর। 


বক্রবাহন। ৩৫ 


ইলা। তবে কি আর তোকে দেখতে পাবনা? তোর কথা 
গুনে আমার ভয় করছেশ। 

উদ্পী। আমার আদা না আদা অদৃষটে হাত, 

ইলা। বেশ, আমিও তোর সঙ্গে যাইন! কেন 

উলৃপী। তুই তোর পিতাকে ভালবা্িস? 

ইলা । তা'কে যে কখন দেখিনি মা। 

উল্গী। তবে যে কোন উপায়ে পারিস দেখগে যা। তারে 
দেখলে, মায়ের অদর্শন-ক্লেশ ভুলে যাঁবি। এই রাজ্য খরশব্য তুচ্ছ 
জ্ঞান ছবে। তোর বাঁপ পুত্র-জীবনের গর্বের সামগ্রী। তারে 
দেখলে তোর আর কোন অভাব থাকবে না। আমাকে দেখতে 
চাস তার চরণপ্রান্তে চেয়ে থাকিস, দেখার সাধ মিটে যাবে । বাপ" 
কর্তব্য ভুলে যাচ্ছি__-আমায় ছেড়ে দে। 

ইলা । হা! মা তুই যে আমার মা। 

উলুপী। তবে মায়ের অবাধ্য হচ্ছিম কেন বর্ধর সন্তান! 
ঘরে যা, তোর দাঁদার কাছে মণি রইল নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাঁখ। তোর 
পিতার চরণে আাশ্রন্ন নে। যদি তোর পিতার কখন জীবন যায়, সেই 
গণি দিয়ে তার প্রাণ রক্ষা! করিঘ। আম! হতেও ফদি তোর 
পিতার মৃত্রা-ভয় অন্থমান করিস আমাকেও হত্যা করতে কুত্িভ 
হ'দনি। 

ইলা । তুই আমার পিতাকে-মারবি? 

উলৃপী। ভাই অদৃষ্ট-লিপি। 

ইলা। তুই স্থামীহত্যা করবি! মিথ্যা কথা। তুই পাগল_, 
ঘরে চল। আর আমায় পথ বলে দে, আমি পিতার কাছে ধাই। 

উল্পী ৷ সেথায় যা, ভগবানের নাম করে পথ ধরে-বা! তার 


৩৬ বন্রবাহন। 


কাছে উপস্থিত হবি। কিন্তু দেখিস যেন ভুলিদনি | যদি আমা 
হতেও তোর পিতার জীবন নাপের আশঙ্ক! দেখিস, তদ্দণডেই_ 
চিন্তার জন্যও মুহূর্মাত্র সময় নষ্ট না করে আমাকে হত্যা করবি-- 
পাঁপতো হবেই না, মহাপুণ্য হবে। পিতাঁর আদেশে পরশুরাম 
“মায়ের মস্তক ছেদন করৈছিল তথাপি তাতে পাপম্পর্শ করেনি, 
পরশুরাম নারায়ণ নামে জগতে পুজিত। তোতেও পাপ ম্পর্শ 
করবে না, জগতে পূজ! পাবি। 

ইলা। ছি! ওকথা মুখেও আনিসনি, মা ও কথা শুনলেও 
পাপ হয়। যেথায় চলেছিস আমায় সঙ্গে নে, মরতে হয় আমিও 
তোর মঙ্গে মরি। 

উলুগী। ছি বাঁপ তুই ক্ষত্রিয় সন্তান, অকারণ মরবি কেন! 
মরতে হয় পিতার কার্ধ্য করে মর, অক্ষয় জীবনলাভ হবে। পিতৃ- 
পরায়ণের জীবনের একদপু ব্রহ্মার সহস্র বৎসর । যা বাবা, তোর 
দাদার কাছে যা। আমাকে যদি ভক্তি করিস, আমার গতিরোধ 
করিসনি। (মুখচুম্বন ) 

ইলা । কোৌথীয় যাবি? 

উলুপী। গঙ্গায় আস্মবিদর্জন করবো । দেখবো! কেমন অনৃষট 
আমাকে স্বামীহত্যার পাতকিনী করে। 

[শ্রশ্থান। 
(দনত্তের প্রবেশ ) 

অনস্ত। এই যে ভাই! এ পথে তোর মাকে দেখেছিম ?. 

ইলা। তুমি কি তাকে খু'জতে চলেছ? 

অনস্ত। কোন্‌ পথে গেছে? 

ইল।। তাঁকে পাবেনা। 
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অনন্ত দেখে থাঁকিমতো। শীগ্গির বল তাই! পাগলিনীকে 

ব আনি। 

ইলা । পাবে না। 

অনস্ত। সজ্জিত বেগবান অশ্ব। কোন্‌ পথে গেছে জানতে 
ঢুপারলে এখনি তাঁকে ধরে আনি। 

ইলা । পারবে না। 

অনস্ত। পারি না পারি আমি বুঝব ! তুই কেবল কোন্‌ পথে 
গেছে বলে দে। মাতৃহত্যা করিসনি, শীঘ্র বলে দে। 

ইলা। এই পথে গেছে। , 

অনন্ত। ভাই এই তোর মণি। ( ভূমিতে রাখিয়া! ) চেয়ে দেখ 
এর এ পাশে তোর অমূল্য দ্ীবন, ও পাঁশে তোর পিতার-_কিস্ত 
স্বয়ং ভগবান তার মহায়। আমি মূর্ স্বার্থপর বর্ধর-_আমি কিছু 
বলতে পারবো না। বালক, চিন্তা করবার সময় নেই, শীস্ত কর্তব্য 
স্থির কর। 

ইলা। মণি তুমি নাও, নিয়ে মাকে দাও-_মা আত্মঘাতিনী 
হতে ছুটে গেছে। 

* অনন্ত। কিন্তু ভাই, তুই যে আমার নয়নের আলো ! 

ইলা। মণি নিয়ে গেলে যদিও ছুদণ্ড থাকে, রাখলে কিন্তু 
তৌমাঁর চক্ষের পলকে নিভে যাবে। (বাণ গলদেশে প্রদান) 
শীন্ যাও, মাকে পারতো রক্ষা কর 1: 

অনন্ত। তবে আমি চললুম। ফিরি আর না ফিরি নাগরাজোর 
ভার এতাঁর হাতে সমর্পণ করলুম। রাখতে হয় রাখিস, বন্তজন্তর হাতে 
ম্সমর্পণ করতে হয় করিস। আমি মন্ত্রী সেনাপতি অমাত্যবর্ 
সবাইকে বলে গেলুম। আমি চললুম। [্রহ্থান। 


৩৮ বন্রবাহন । 
(নারদের প্রবেশ ) 

নারদ। নাগরাঁজ! চলে যাচ্ছ, গরীব ত্রাঙ্মণের বন্ধনটা মোচন 
করে দিয়ে যাঁও। 

ইলা । তোমায় কে বেধেছে ঠাকুর? 

নারদ। এই ধিনি নাগরাজ। 

ইলা । আমিই এখন নাঁগরাজ। 

নারদ। তাহলেতো বাঁধনটা পাকাপাকি । এ্রই খানিক 
আঁগে অজগর ছিলে এরই মধ্যে সলুই হলে কি করে ধন? 

ইল ॥ ঠাকুর, তোমায় চিনেছি তোমায় সহজে ছাড়ছি নি। 

নারদ। তাত ছাড়বে না আগে থাকতেই জানা আছে বাপ 
সলুই ! ধেড়ে নাগ রাগের মাথায় চক্রের তলায় রেখে বার কতক 
ফৌদ ফৌন করে ছেড়ে দিয়ে ছিল। সে বাস্ত, তাই চোবলের 
হাত হতে রক্ষা পেয়েছি; তুমি যে সূলুই বাঁপ ধন, তোমার কাছেই 
যে বিষম ভয় ! 

ইলা। না না, তাহ'লে কে তুমি? 

নারদ। আমি গণক বাবা ! 

ইলা। তুমিই গণ ? 

নারদ। রস বাঁবা চন্কর তুলো না--আগে গুণে দেখি আমি 
কে, তারপর বলছি । 

ইলা । তুমিই আমার ফ্বাকে স্বামী হতত্রী বলেছ? 

নারদ। এই বাবা সলুইধনের ন্যাঁজ মাড়িয়ে ফেলেছি ।' 

ইলা । না না, তুমিইতো| মণি দিয়েছ। ঠাকুর তোমায় টিনেছি। 
একবার মণি দিয়ে ভুলিয়ে পাঠিয়েছ, আবার কি কৌশলে আমাঙ্গ 
ঘাঁড়ে বাজ্য দিয়ে ভোলাতে এসেছ ঠাকুর ? 
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মার। তোমার অনৃষ্টের ফলে তুমি রাজা হলে আমি ক্ষ 
করবো নাগরাজ ! 

,ইলা। মা উন্মাদিনী ছুটে গেল, দাদা উন্মাদের মত ছুটে খ্েল, 
আমি এ দারুণ বিয়োগে কোথায় কীদব, না মাথা তুলতে দেখি 
 মীথায় বিষম রাজ্যতার | একি লীলা দেখাচ্ছণ্ঠাকুর ! 

1. নারদ। আমি কি দেখাই ভাই, লীলাময়ের ইচ্ছা, বাধ্য হয়ে 
আমায় দেখাতে হয়। 

ইলা । বেশ, তবে লীলাময়ের ইচ্ছাধীন হয়ে আমিও বলি-_ 
সে লীলাময়ের মণি, লীলাঁময়কে ফিরিয়ে দিও । আমায় আর কোন 
মণি দিতে বল--বলে দাও ঠাকুর কি মণির অধিকারী হয়ে দৈতা- 
কুলনন্দন প্রহলাদ শৈলশিথর হতে পতিত হয়ে, অজগর মুখে, 
মন্তক সমর্পণ করে, অনলে, সাগরজলে, হস্তীপদতলে আত্মরক্ষা 
করেছিল। বলে দাও কি মণির অধিকারী সে সমস্ত দৈত্যকুলে 
গ্রাণ ছড়িয়ে ছিল। শুদ্বমাত্র একজনের প্রীণরক্ষা হয়, এমন তুচ্ছ 
মণি দিয়ে আমায় ভোলাতে এসেছ। শীপ্র বলে দাও নতুবা তোমার 
বন্ধন মোচন হবে না। ( পদধারণ ) | 

নারদ। আম ভাই-_আঁয় তোরে দান করি। সে মণিতে 
বিশ্বস্তরের ভার | আমি একা বইতে পারি ন!। তাঁর প্রভায় আমার 
হয় বলসেশ্গেল--আমি একা সামলাতে পারছি না। 

ইলা। কৈ দাও। 

*নারদ | সে মণি হাতে দেবার নয়। কাণ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে হৃদয়ে 
গোপুনে স্থাপন করতে হয়। নে হাটু গেড়ে +স।-_বিশ্বপরহ্ধাণড যার 
, আলোকে উদ্ভাসিত, আয় বালক আজ সেই মণি তোকে দান 
করি। (স্তর প্রদান) কি ভাই, মণির গুণ অনুভব করতে পারছিস ? 


৪০ বক্রবাহন | 
ইলা 1 (গীত ) 
কি থর পশিল কাণে। 


না হতে মুকুল, বাসনার ফুল, ঝরে গেল ধরাসনে ॥ 
আমার ধরতে ধরতে, সকল নূরে বায়। 
তরঙ্গের সঙ্গে নেচে কে টাঁনে আমায়-_- 
বলে আয়রে ভাই, আর পাছু ফিরি কাজ নাই, 
ছুজনে ধরাধরি করি উধাও ভেসে যাই । 
ছুজনে দেখবে! দুয়ের প্রাণ ছুজনে গাইব দুয়ের গাণ, 
সোহাগে আদরে মাথামাথি করে রব ভাল টানে টানে ॥ 


ভুবনের ভিতর কি আর দেশ পেলে নাঁ ঠাকুর! তাই ঘুরে ঘুরে 
, এই অজ্ঞানান্বকারে ভরা এই বর্বরের দেশে এসে উপস্থিত 
হয়েছ! এই দীন অকিঞ্চন বন্যবালক কি এমন স্থক্কতি করে" 
ছিল, যে পৃথিবীর লোকের মধ্য হতে তাঁকে খুঁজে, তার অর গঠিত 
হৃদয় পেটিকায় এই অমূল্য মণি স্থাপিত করে দিলে। ঠাকুর 
রাখতে পারবো কি- ঠাকুর এ ধনের মধ্যাদা রাখতে পারবো কি? 
নারদ। আদরের সামগ্রী তুই অনেক দূরে পড়ে আছিস । 
পতিতের উদ্ধার করাই যে তার ব্রত ভাই ! তাই বুঝি সব কাঞ্জ 
ফেলে এখানে ছুটে এসেছি । তাই ঝুবি ঘোগীন্দ্র মুনীন্্রের আবেদন 
অগ্রাহা করে এ মণি তোর হৃদয়-ভাগারে লুকিয়ে রাঁখ.ত এসেছি । 
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা__কেন এলুম, কেন দিলুম আমার বলবার সা 
কি? তবে এই মাত্র তোকে বলতে পারি, ভীষণ দহ্থা রত্ধার 
পোড়া উদরের জন্য ব্রহ্মহত্যা করতে গিয়ে যদি রাম নাম প্রায়, 
মাতৃরক্ষার জন্য পশুবধ করতে গিয়ে তুই ক্ৃষ্চনাম পেতে পারিস না? 
ইল।। এখন কি করবে৷ আদেশ কর। 
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নার্দ। ইচ্ছাময় যা করতে আদেশ করবে তাই করবে৷ 
তোমার পিতা মহামতি অঞ্জন ॥ তার অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ। 
শরকষ্ণের আদেশ ভিন্ন অঙ্গুলিটা পর্যন্ত স্লন করেন না । এখন 
' ভাই তুমি গৃহে প্রবেশ কর, আমার কাধ্য নিষ্পন্ন হ'ল, আমি চক্সে 
-শ্বাই। 
1 গ্রন্থান। 
(মন্ত্রীর প্রবেশ ) " 
মন্ত্রী। মহারাজ, বৃদ্ধ নাগরাজ রাজ্য আপনাকে দান করে চলে 
গেছেন। আপনি এখানে, সিংহাসন শূন্য । এসে সিংহাঁপনে উপ- 
বেশন করুন। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হ'ন। 
ইলা। সিংহাসন! পিংহাসন আমার! মন্ত্রী নাগরাজ্জে কি 
আর কেউ নেই যে এই সিংহাসন গ্রহণ করে? 
মন্ত্রী। থাকবে না কেন-_দাঁনের সময়েই আত্মীয়ের অভাব 
হয়, গ্রহণের সময় থাকবে ন। কেন। সহস্র ব্যক্তি গ্রহণের জন্য 
উপস্থিত হবে। 
ইলা । নেই সহস্ত্রের মধ্যে যে ব্যক্তি সকলের চেয়ে যোগা, 
মন্ত্রির তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এস । আমি আর রাজ্যগ্রহণ 
করতে অভিলাষ করছি না। 
(পুগুরীকের প্রবেশ ) 
পুগ্ড। সেকি মহারাজ! *ুএ বিষম আদেশ কেন? 
ইলা । তুমি কে মহাশয়? 
মনত্রী। একি পুণ্তরীক? 
পুণড। ক্ষত্রিয় সন্তান তুমি, ওই দুর্বল বিটলে বামুনের মতন 
এক স্থানে বমে মাল! ঠকঠকি কি তোমার কাজ? ক্ষত্রিয় সন্তান 


৪২ বক্রবাহন । 


ক্ষত্রিয়ের কার্য কর, রাঁজাগ্রহণ কর, রাজধি হও ।* পাঁলনেত্র সময় 
প্রজা পালন কর, যুদ্ধের প্রয়ো্ম হলে যুদ্ধ কর, প্রতি কোদণ্ড 
টক্কারে হরি নাম উচ্চারিত হ'ক- তোমার শরানন নিক্ষিপ্ত বাণ- ' 
সুখে অবিরল ধারে হরিনাম রস নির্বরিত হক। হরি হরি !, 
শ্রারায়ণ বড় আশঙ্কায় আসছিলেম। মা উনুপীর সন্তানকে আজ 
জীবনে প্রথম গ্থবো । কি দেখবো--কেমন দেখবো-_বড় উদ্বেগে 
আপসছিলেম, নারায়ণ ! কিন্ত কপাময় বড় আশঙ্কা দূর "রেছ। 
আমাকে এখানে এনে হরিপরায়ণ দেখিয়েছ। 

মন্ত্রী। কি সংবাদ পুগুরীক ! তৃতীয় পাগ্বের কুশল ? 

ইলা। পুগুরীক। আমার মায়ের ধর্মপুত্র, আমার ভাই 
গুণ্তরীক ! তোমার কথা মায়ের কাছে শুনতে পাই, কিন্তু তৌমায় 
দেখতে পাই না কেন ভাই? 

পু । তোমার মাতামহ তোমার মার বিবাহ সময়ে যৌতুক 
স্বরূপ আমাকে তোমার পিত1 মহাবীর অর্জনের হস্তে সমর্পণ 
করেছিলেন। সেই অবধি আমি তাঁর নিত্য সহচর । এখন 
আবার তোমার সহচর হতে তোমার পিতা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছি , 
মহারাজ! কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের ঘোর সমরের আয়োজন । সমস্ত 
পৃথিবীর বীর সেখানে একত্র হয়েছে । তোমার পিতা নাগরাজের 
কাছে সাহায্য প্রার্থনার জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন। 

ইলা। মন্ত্রীর! সৈন্যগণকে প্রস্তুত হতে আদেশ কর আমি' 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ করতে গমন করবো! । 

মন্ত্রী। যথা আক্তা মহারাজ । 

[সকলের প্রস্থান? 


চিজ 
হি 


বন্র। হামা! ও কে মা, বহু সৈন্ত নিয়ে আমার রাজোঁর 
মীমান্ত দিয়ে চলে গেল? 

চিত্রা। তোমার গ্চাই নাগরাঁজোশ্বর ইলাবস্ত। 

বঙ্ক। আমার ভাই ! সেকি রকম মা? 

চিত্রা। তোমার পিতার ওরসে, নাগকন্' তোমার মা! উলুপীর 
গর্ভে ওর জন্ম । 

বন্র। যাচ্ছে কোথায়? 

চিত্রা। তোমার পিতার কাছে। কুরুক্ষেত্র মরে তোমা 
পিতার সহায় হতে। 

বন্রু। তবে আমি রয়েছি কেন? 

চিত্র। তুমিতো নিমন্ত্রিত হওনি। 

বন্র। ও কি নিমন্ত্রিত হয়েছে? 

চিত্রা। নিশ্চয়_নইলে যাবে কেন? 

বক্র। এমন কেন হল! সেও ছেলে আমিও ছেলে--সে 
নিমন্ত্রণ পেলে, আমি পেলেম না৷ কেন? 

: চিহ্াগ৷ তুমি পুত্রিকা সন্তান। তোমার ওপর তোমার বাপের 
*কোন জধিকাঁর নীই। 

বক্র। পত্রিকা সন্তান! দেকি মা? 

চিত্রা। আমার পিতা যখন তোমার পিতাঁর হস্তে আঙ্গাকে 
অর্পণ করেন, তখন এই মন্মে দান করেন যে, আমাতে যে ফল 
উৎপন্ন হবে, তাতে তোমার পিতার কোন অধিকার থাকবে না। 


8৪ বন্রবাহন । 

বক্র । এমন নিক্ষ্ট নিয়মে দান করেছিলেন কেন? 

চিত্রা। আমার পিতার পুত্র“ছিল না। * প্রতিটিত রাজারক্ষার 
লোভে তিনি এই কাঁজ করেছিলেন--তুমি তোমার মাতাঁমহের 
পুঁস্থানীয়। 

বন্র। তাহলে তোমার উপরেও আমার পিতার কোন 
অধিকার নাই ? 

চিত্রা'। সম্পূর্ণ অধিকাঁর আছে। 

বন্র। তবে তুমি এখানে কেন? 

চিত্রা। ,পুজ্স্নেহের বশীভূত হয়ে তিনি আমাকে রেখে 
গেছেন। এই অভাগিনী চিত্রাঙ্গদা বালক মণিপুরপতির ধাত্রী- 
মীতা। পূর্ণমাতৃত্বে তার অধিকার নাই। 

বত্র। মা, আমি কি অভাগা! 

চিত্রা। তাতে আর সন্দেহ আছে! 

বত্র। তাহলে পিতার সঙ্গে এ জন্মে আর আমার দেখা 


হচ্ছে না? 

চিত্রা। ভগবান জানেন । 

বন্রু। তোমাকে দেখতেও কি তিনি একবার এপথে 
আসবেন না? 

চিত্রা। কৈ এতদিনতো এলেন না। 

বদ্রু। মে কতদিন মা? 


চিত্রা। চৌদ্দ বৎসর, তখন তুমি সুতিকাঘরের শিশু । 

বন্র। হ্যা মা যখন পিত! চলে যান, তখন কি তিনি আাঁর 
পানে চেয়েছিলেন ? 

চিত্রাঁ। দেখতে দেখতে তার ছু'গ্ড বয়ে দশধারা ছুটে গিছল। 


ঢু ৬ 
বদ্রবাহন। ৪৫ 
বৃক্র। আমি কি চেয়েছিলুম 1 
-চিত্রা। কি জানি কি বুঝে, সেই ক্ষুদ্র স্ৃতিকাগৃহের শিশুও* 
বিন্ষারিত নেত্রে তার মুখের পানে চেয়ে ছিল। 
বক্র। ভগবানের কি অন্তায় মা। জন্মের সঙ্গে জ্ঞান দেয় 
॥ নাকেন? 
চিত্রা। জ্ঞান হয়ে সে মুখ দেখলে, এতদিনের বিচ্ছেদে মরে 
যেত্রে। আমি শুধু তোমার মুখ দেখে বেঁচে আছি। 
বন্র। নাই বা নিমন্ত্রণ পেলুম, আমি যাইনা কেন? 
চিত্রা। ছি! রাজধন্খ তা” নয়। তাহ'লে পরাধীনতা স্বীকার 
করতে হয়। বিনা নিমন্ত্রণ গেলে মণিপুর রাঁজ্যের'অপমান হবে। 
বক্র। তাহ'লে পিতা ভুলক্রমে যদি কখন এ রাজ্যে পদার্পণ 
করেন তবেই দেখা নইলে এ জীবনে আর সেট! ভাগ্যে ঘটছে না? 
চিত্রা। ভুলক্রমে এতদুরে আসবার সম্তাবনাত৷ দেখি না । 
বন্র। তোমাকে দেখতে ? 
চিত্রা। বালক ! জীবনের বহুদিন অতিবাহিত করে দিয়েছি, 
আশার প্রবল প্রবাহে পলকে পলকে উখিত নিপতিত হয়েছি । 
এখন নিরাশার অবসাদ । সুথী আছি। জননীত্বে অধিকারিণী নই, 
এতকাল তোমাকে পালনওতো৷ করেছি। তার এ পুরস্কার কেন? 
এ বিষমজ্পক্রতা কেন? 
বন্ত। ছিছি! শুনেছি, পিতা আমার বিশ্ববিজযী বীর-- 
নতার এ নিকুষ্ট পণে তোমাকে গ্রহণ ভাল হয় নাই। 
চিন্রা।। বিধিলিপি। এ সর্বনাশীর বিষমরূপ, সেই দিশ্বিজয়ী 
বীরের হিমালয়ের তুল্য উচ্চ মন্তক অবনত করেছিল। 
বন্র। আহা মা, তখন নিষেধ করলিনি কেন? . 


৪৬ বভ্রবাহন। 


চিত্বা। তা করলে রাজননিনী, এমন মাতৃভত্ত সন্তানের জননী, 
“তোমার সম্মুখে দাসীর ন্যায় অবস্থান করবো কেনা? স্বার্থ, ব্রবাহন 
্বার্থ।. সেই মহাপুরুষ প্রাপ্তির আকিঞ্চনে আমি জ্ঞানশূন্যা, পরি- 
খায় দেখতে ভুলে গিছলুম। 

বন্র। হ্যা মা ভগবানকে ডাকলে কি এর উপায় হয় না? 


(নারদের প্রবেশ ) 


নারদ। থুব হয়--ডাকতে পারলেই হয়-_ভগবানকে ডাকলে 
উপায় হয় না। 

বন্ধ। আপনি কে ঠাকুর? 

নারদ। পরে বলছি। আগে প্রণীমাদি কার্য যেগুলো 
তোমাদের আছে সেগুলো সেরে নাও। (উভয়ের প্রণাম) 
মনস্কামন! সিদ্ধ হক। 

চিত্রা। বর যে একেবারে হাতে করে এসেছ দেখছি ঠাকুর ! 
এ ব্ষিম কাঁমন! কি পূর্ণ হবে? 

নারদ। হওয়াত উচিত, নইলে দয়াময়ের নামে কলঙ্ক স্পর্শ 
করবে যে। 

বন্র। বলেন কি ঠাকুর! দিদ্ধ হবে? 

নারদ। ধার ল্মরণে ভববন্ধন মোচন হয়, তাতে তুচ্ছ দামাজিক 
বন্ধন ছি হবে না। তুলের রাজা তিনি, ছু'চের ভেতর দিয়ে হাতী , 
প্রবেশ করাচ্ছেন, ভেলা! দিযে সাগর পাঁর করাচ্ছেন, পন্থুকে গিরি, 
লঙ্বন করাচ্ছেন, বাঁকী রাখছেন কি? এত ভুলের. ভেতরেই] 
মণিপুর রাজননিনী--তোমার স্বামীর মীথায় একট। তুল ঢুকিয়ে 
দিতে পারেন না! এদিকে টেনে আনতে পারেন না! 


বঞ্রবাহন । ৪৭ 


চিত্রা। এখনও জ্ঞানে আছি পাঁগল কর কেন ঠাকুর। 

'নারদ। আর মাঁ বিশ্বব্যাপার দেখে নিজে পাগল হয়ে গেছি, 
.কাঁজেই ছু'একজন যদি সঙ্গীটঙ্গী পাই, তাই লোক খুজে ৰেড়াই। 
ওটাঁতে মা আমার একটা কিছু বিশেষ আমোদ আছে। 

ব্রত । আমায় পাগল করতে পার ঠাকুর? 

নারদ। তুইতো পাগল হয়েই আছিস ভাইখ। তোকে আর 
পাগন্থ করবো কি? 

বক্র। না ঠাকুর, জ্ঞানের শেল হৃদয়ে দারুণ বিধছে, 
অস্তিত্বাভিমান পর্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন করছে। জান থাঁকলে বাঁচবাঁর সাধ 
পরাস্ত মিটে যাবে। ঠাকুর, আমায় পাগল কর। 

নারদ। মিছে কথা কন কেন! পুরো প্রথমস্রেণীর পাগলের 
মতন কথা কইছিম, তোর আবার ভান কোথা? তোর বাপ 
পাগল, তোর বাপের চির সহচর একটা বদ্ধ পাগল, এ বেটা 
পাগল, পাঁগলাগারদ থেকে বেরিয়েছিল, তোর জ্ঞান থাকবার 
যোটীকি। নু 

বক্র। নাঠাকুর পুরোজ্ঞানে আছি, কিন্ত আর এক দণ্ডও 
রাখতে ইচ্ছা নেই। ঠাকুর যে দেশে আত্মসংযমী মহাপুরুষ, 
একটা তুচ্ছ রমণীর লোভে সন্তানকে বিক্রয় করে, সে দেশে ভান 
রাখতে চাইনা। ঠাকুর দয়া করে আমায় পাগল কর। 

চিত্রা। নরাধম বালক | অনৃষ্টের নিন্দা কর, পিতৃনিন্দা করিস 
কেন। 

বক্র। (চিত্রাঙ্গদার পদতলে পতন ) 

চিত্রা। ঠাকুর! দয়! করে যদি দর্শন দিলেন, তাহলে আপ 
নার এই দামের গৃহে শ্রীচরণ অর্পণ করে তাকে ক্কৃতন্ঠতার্থ করুন। 


8৮ বঙ্রবাহন। 
_. নারদ। হ্ঠাহ্্া সেই কথাই ভাল, সেই কথাই ভাল! বা, 
বা-ছটোতেই অঞ্জুনত্ব ছাচে ঢালা। নে ভাই চল চল। 


[ শ্রস্থান। 


অণ্তম দৃশ্য । 
গঙ্গাতট। 


উলুপী। 


উলূপী। চারিদিকে ঘোর অন্ধকাঁর, চারিদিকে দেবতার হাহা- 
কার! আমার অন্ধকাঁরময় হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেবতার যাতনা ছুটে 
আসছে, বুঝেছে আমি ন্বামীঘাঁতিনী। স্বামীঘাতিনীর দর্শন 
অসহা, তাই অষ্ট্ব্রে আকাশ জলে উঠেছে। অস্নিময় প্রভঙ্জন, 
অধিস্কলিঙ্গ ধূলিকণা, বিষুংপদ উত্তপ্ত অগ্গার, অগ্নিকুণ ব্রহ্ষকমণ্লু, 
মা স্রধুনী তোর জলেও শীতলতা! পেলুম না! তোর জলে মৃত্যু হ'ল 
না! কোথা যাই! অন্যত্ধ আর্মহত্যায় মহাপাপ, কি করে ভীষণ 

পরিণামের প্রতিকার করি! 
[ প্রস্থান। 


৫৯ 


(গঙ্গ। ও ভবর প্রবেশ ) 


গঙ্গা। ভীন্ম নাই! মিথ্যা কথ! উদ্নত্ত সন্তার্ন। অমর জীবন 
লয়ে তোরা সাত ভাই, নরদেহে ভীম্ম মোর অমরত্বে তরা-_-কার 
সাধ্য তার জীবন নষ্ট করে! ক্ষত্রকুলাস্তক রাম ভীষণ ভার্গব, 
তার গর্ব ধর্বাকারী সন্তান আমার-_সমরে অজেয়, ইচছামৃত্যু_- 
সেই ভীন্ম নাই! মিথ্যা কথা উন্মত্ত সম্তান। 


বজীবাঁহন। ৪৯. 


উব। ওই দেখ মা তোমার আর ছয় পুত একত্র বসে আর্চিছ। 
নয়নামুরাশি পাতে ত্রেমার কলেবর পূর্ণ করছে। বাক্য হীন 
নিশ্চল নিখর-_-নীরষে প্রতিকার প্রার্থনা করছে । মা মা অুধর্শ- 
যুদ্ধে কুস্তীর নন্দন তোমার সে অজয় পুত্রকে নিহত করেছে। ম্‌ 
,গুদাহৃবী, প্রতিকার ভিক্ষা করি । 
গঙ্গা। কৈ পুত্র, সাত ভাই এলি, দে আমার কৌথা ? কোথা 
দেববত? ধরার প্রেমের স্ৃতি আমার প্রিয়তম সন্তান শাস্তনুনদন 
কৈ? স্এনেদে এনেদে। 
ভব। সমস্ত জগতে যাঁতনা, দেবতারা ভীম্মশোঁকে উন্মাদ, আর 
তুমি নিদ্রালসা। ওঠ মা জাগ মা, উঠে সেযাঁতনা বুকে নাও । 
তারকা ফুটুক, চাদ উঠুক, জগতের মুখে আবার হাসি আন্গুক 7, 
* তোমার হৃদয়ের বিষাদ- প্রতিবিথ সংসারে পড়ে সংসারকে আধার 
করেছে। পুত্রশোক যোগ্য স্থানে আশ্রয় পাচ্ছেনা, তাই সে উন্মাদ-_ 
সমস্ত মংসারকে উন্মত্ত করেছে । মা তোর জিনিষ তৃই নে। শীপ্র 
নে, স্থুরধুনী শীপ্র নে। 
গঙ্গা। পুত্র শোক! অস্থির হয়েছি পুন্র, দীড়াবার শক্তি নাই। 
ঈলরূপিণী আমি, শোকানলে সে অঙ্গ পর্যাস্ত জলে উঠেছে। দেখ 
ভব, দেখ বাঁপজাহ্নবী শুকিয়েছে। উঃ! পুত্রশৌক! বিষ্ণপদের 
আবরণেও £দ পোক নিবারিত হ'ল না! জন্ম হতে ধারাত্রোতে 
ধরণীতে আমি শান্তি বিলিয়ে আনছি, সেই আমি জালামযী। 
পূতরশোক! 
আপনি যেখানে নারায়ণ, সুদর্শন 
অতি যত মাত হৃদি আছে আচ্ছাদিয়া, 
পিনাকী ত্রিশুল হস্তে কি রাত্রি কি দিবা 


-. বন্রবাহূন। 


জ্ঞানের হুয়ারে যার সর্বদ! জাগ্রত, 

তারে পুত্র শোক. ্হ্ধা কমূণ্ডলু মাঝে, 

নীড়স্থ শিশুরে যথা বিহগী জননী 

স্থুকোষল উষ্ণ বক্ষ দিয়ে অতি যত্ত 

অতি সন্ভুর্পণে, জগতের আক্রমণ 

হতে রাখিয়াছে লুকা ইয়া, তাহারে 

ধরে পুত্র শোক ! দিবারাত্রি বক্ষে যাঁর 

অনন্ত আকাশ, ভেদিয়া বিপুল বিশ্ব 

ঢালে সুধাধারা, তারো পুত্রশোক ! ভব! 

ভব ! পুক্রশোক কি ভীষণ ! কি তুর্জয় ! 
ভব। মাগো প্রতিশোধ চাই-_ 
গঙ্গা । প্রতিশোধ ? দিব 

প্রতিশোধ । হত পুত্র অন্তায় সমরে, 

বিনা দণ্ডে রবে অপরাধী ? তবে শোন্‌ 

দবরাআ্মা অজ্জুন ! অন্তাঁয়ে যেমন মোরে 

দিলি পুত্র শোক, হরিলি গুরুর প্রাণ, 

সেই পাপে রৌরব নরকে হক স্থান । 

(উলুগীর প্রবেশ ) 
উলুপী। একি দৈববাণী ! কা'র কথা! কেগ! ? (ক বললে? 
ভব। মায়ের মতন রূপরাশি, এই ঘোর অন্ধকারে কে তুমি 
মা উন্মাদিনী? ্ 
উলুপী। কেতুমি? নারী? বঙ্গ নির্ধোষের মতন আমার 
স্বামীর মরণ গান নারীকণ্ঠ থেকে বহির্গত হ'ল ! 

গল্গা। তোমার স্বামী! কে তুমি? 


বক্রত্ধহন। ৫১ 


উল্পী। আবার কে! আমার স্থামী অর্জুন সেই আমার 
পরিচয় আবার পরিচয় কি? ছিড্রি! এত রাগ! এত প্রতিশোধ 
প্রবৃতি! শোকের মিষ্টত। নষ্ট করে ফেললি, নারী জন্মে দবণা 

খরালি বেটী! 

ভব। আমার মা ত্রিতাঁপহারিণী। দা! ক্রোধের বশে মায়ের 
আমার অমর্যাদা করম! । - 

উল্ৃলী। ত্রিতাপহারিণী জাহ্বী? তোর বুকে আমি জুড়াতে 
এসেছিলুম! মরীচিকা__দেবতায় দানবীর আচরণ-_মরীচিকা ! 

গঙ্গা। নাগনন্দিনী তোমার শ্বামী আমার পুক্র হত্যা করেছে। 

উলৃপী। তোর আট ছেলে তার একটা গেছেঃ আমি এক 
পুত্রের বিষম আকর্ষণ ছিন্ন করে চলে এসেছি--মা শুধু স্বামীর, 

" জনা, সে স্বামীকে আমার এমন সর্বনেশে শাপ দিলি ! তুলে নে_. 

উপায় থাকেতো এখনি তুলে নে। 

গঙ্গা। পাগলিনী ! পুত্রের এক নেই, আট নেই, মুর্খ নেই, 
পণ্ডিত নেই, বালক নেই, বৃদ্ধ নেই) পুক্র একে সহস্র, সহজে 
এক। পুত্র বিয়োগের মর্দন বুঝিসনি তাই সাহস করে এত কথা! 
গ্কইতে পেরেছিস। যা ঘরে যা, ভগবানের কাছে সেই একমাত্র 
পুত্রের দীর্ঘ ভীবন কামনা কর, যেন তাকে পশ্চাতে রেখে আগে 
যেতে পারিজি। 
_ উদ্গলী। সেই.একে একু সহজ আমার পুত্রের ধরন দিলে 
য্রি আমার স্বামীর শাঁপ বিমোর্টন হয়, তাহ'লে জাহবী পুত্র নেঃ 
স্বামীকে আমার রক্ষা কর। 

গল্গা। তুই পাগল, তোর সঙ্গে আমি বৃথা তর্কে সন 
করতে পারিনা । আয় ভব আমর যাঁই। 


৫২ বন্রবাহুন। 


খ্উলুপী। ঘিচারিলী তুই স্বামীর মর্ম বুঝবি কি। মহেশ 
তোরে যন্ব করে মাথায় তুলে জায় বেঁধে রেখেছে, তুই খন সেই 
স্বামীর মর্ধ্যাদা রাখতে পারিসনি, তখন তোর কাছে আমি আর 
ক উত্তরের আশা করি! যা, দুর হয়ে যা। পুত্র লোভিনী ! মুর 
পুত্রের স্থান পূর্ণ করবার জন্য শাস্তন্বর মতন জার কোন 
সন্ধান কর। 4 উলুগী প্রস্থানোদ্যত ) | 

গঙ্গা। ( ধরিয়া) শ্থামীপরায়ণা যানি, তোর বাক্যে আমি 
পরম তুষ্ট হয়েছি। 

উলুপী। মা ক্রোধ সন্বরণ কর, স্বামীকে আমার রক্ষা! কর। 

(নতজানু) 

ভব। সতী! দেবতায় অধশ্থ স্পর্শ করে না। দেবতাই কি 
আঁর দানবই কি, প্রকৃতির নিয়মের বশীভূত হয়ে সকলেই আপন ' 
আপন কার্য করে। অহঙ্কার বিমুডাত্বা মানব আমি করেছি 
বলতে গিয়ে গুণদোষের ভাগী হয়। দেবতা কাধ্যের কারণ প্রক্ক- 
তিকে নির্ণয় করে বলে কাধ্যাভিমান তাকে স্পর্শ করে না। 

গঙ্গা। মা ভগবদিচ্ছায় আমি শাস্তন্ূকে বরণ করেছি, ভগবদদি- 
চ্ছাঁয় আমি অষ্টবস্থর জননী । দেবতার ক্রোধ প্ররুতির ক্রিয়া, বুঝে 
দেখ মা এ আমার ক্রোধ নয়। অন্যায় সমরে গুরুহত্যা-_মহাঁপাপ ! 
ফল তার নরক, বিধির বিধান। 

উল্পী। প্রায়শ্চিত্ত নাই? 

গঙ্লা। রক্তপাতের প্রায়শ্চিত্ত রক্ত। পুত্রহস্তে যদি কখন 
অঙ্জছুনের ৰিনাঁশ হয় তবেই তার মুক্তি__মুক্কির অন্য উপায় 
আর নাই। 

উল্লী। মা গতিতপাবনী! নন্দিনী অপরাধ করেছে ক্ষমা কর। 
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শঙ্গা। সত্য বাকা অতি তীব্র হ'লেও তাতে অপরাধম্পর্শ 
করে.নাঁ। সতী তুমি পুরস্কারের যোগাপাত্রী ক্ষমা কি! কায়-* 
মনোবাক্যে আশীর্বাদ করি তোমার অভিলাষ পুর্ণ হ'ক। তোমার 
নহায়তায় স্বামী অক্ষয় স্বর্গ লাভ করুক। 
[ ভব ওগঙ্গার প্রস্থান। 
উলুপী। বিধিলিপি খণ্ডন করি আমার সাধ্য কি! স্বামী হত্যা- 
ভয়ে ই আমি ক্ষণপূর্বে আত্মহত্যা করতে জাহবাঁ তীরে এসেছি, 
সেই উরি স্বামীর মরণ কামনা লয়ে জাহ্বী তট হতে ফিরে 
চললে। মৃত্যু শিয়রে--ফিরিয়ে দিলেম। বারে বিধিলিপি ! মনে 
ছুঃখ নাই, হৃদয়ে কম্পন নাই, মহাপাঁপের ভয় নাই !, বিধবা হবার 
এত লোভ, হাস্তমূখে স্বামী-হত্যার পথে ছুটে যাব ! পিতৃবধের জন্য 
' কত কৌশলে পুত্রকে নীতিশিক্ষা দেব! পুত্র যদি রাক্ষমী মায়ের 
কথায় কর্ণপাত করে তবেই তারে পুত্র ভান, নতুবা শক্র জ্ঞানে 
তারে পরিত্যাগ ! বাঁরে বিধিলিপি! এমন কার্ধয করবো, যে এ 
নাগিনীর নামে প্রতিপাধ্বী রমণী কর্ণে অন্নুলি প্রদান করবে। 
অনত্তী গ্রতি অসৎকাঁধ্যে আমার কার্যের তুলনা করবে। 
আর আমার জন্যে-শুধু আমার জন্যে নাগবংশকে জগতের 
জীব ঘ্বণা করবে! মরণ মঙ্গল না নরক মঙ্গল? নারায়ণ ! ক্ষুদ্র 
নারী_স্তিছু বুঝিনা, কিছু জানিনা। এইমাত্র জানি, একদিন 
,না একদিন মৃত্যু আছে। জীবনের সফালে হক, মধ্যান্ে হ'ক, 
যায় হক, এক সময়ে না' এক সময়ে এত আদরের--এত যত্ধের 
সামগ্রী কালগ্রামে পতিত হবে । কেউ রক্ষা করতে পাদ্সেনি, কেউ 
র্গা করতে পারবে না! যে আসবে-_না হয় সে একটু সকালে 
এল। না হয় একটু অচেনা পথ দিয়ে-:একটু অলক্ষিতে ছচ্মবেশে, 
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ধীর অদক্ষেপে আদর দেখাবার ছল করে এল। তার মঙ্গে নরক 
আসবে কেন! যার প্রতিকার আঁছে, আমার দেবতার কাছে 
তাঁকে আসতে দেব কেন! নারায়ণ! আমাকে স্ামীঘাতিনীর 
বল দাও। 
[পর্থানাক 
(নিরৃত্তির প্রবেশ ) ৃ 
(গীত ) 
ফিরে আয় ফিরে আল 
চলতে জড়াবে পায় পায় 
ছি ছি করলি কিগো৷ পণ-_ 
নারী ধাক নারীর মতন ফিরিয়ে নেগো মন 
সময় বহিয়া যাঁয়, থাকতে উপায় ফিরে আয় ॥ 
নারীর হৃদয় বল, 
তাঁতে কীপেনাকে। লতা, ঝরেনাকে! পাতা, 
শুধুই আখি জল--ভিজ্বে শুধু ভূমিতল, 
নারীর অির ঘায়, রেখাটী গড়েন। ননীর গায় ॥ 
[শস্থান। 
(প্রদৃত্বির প্রবেশ ) 
(গীত) 
জীবন মরণ সমান যে গায়। 
চললি যখন চলে ষ। তখন, আর কে তোরে পায়। 
যার গরে আছে ফাজের ভার, তার হাতে দিয়ে ফল, 
চলে যা ও রমণী; পাবি*তুই সৌদামিনীর বল, 
ভ্বারা যদি ঘটে ঘটুক তার, তোর কি দায়। 


[ প্রস্থান । 


দ্বিতীয় অঙ্ক | 


প্রথম দৃশ্য । 
শিবির সম্মুখ । 
অর্জুন ও কৃ্ণ। 
কষ্ট দি ইচ্ছা কর সখ! তাহলে তোমার সঙ্গে যাই। 
অজ্জ্ন। আর কেন সথ!! কুরুক্ষেত্র সমর-সাগর পার হতে 
তোঁমার সহায়ত প্রয়োজন হয়েছিল। ক্ষুদ্র গোস্পদ পার হ'ৰ 
এর জনাও কি যছ্ূপতিকে কর্ণধার করতে হবে। 
কৃষ্ণচ। তাহ'লে আমি যেতে পারি? 
অজ্জুন। এখনও তোমাকে সঙ্গে রাখা যছুগণের উপর অত্যাচার ! 
দ্বারকাবাসী নরনারী মকলেই তোমার আশাপথ চেয়ে বঙে আছে, 
কোন্‌ অপরাধে তাদের কষ্ণমিলন সুখে বঞ্চিত করবো? আর 
আমার মঙ্গে নয়, যত শীগ্র পার দ্বারকায় যাও। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাব- 
সানে ধরণী বীরশূন্ঠা ৷ সে ভীম্ম নাই! সে দ্রোণ নাই! সে ধনুর্ঘারী 
শেষ্ঠ কর্ণ নাই ! পৃথিবী এখন কতকগুলি বালকের হাতে, তা'দের 
সঙ্গে যুদ্ধে তোমাকে সঙ্গে নিতে হবে? অন্য কারও হাতে 
অশ্বের ভাকু দিলেই যথেষ্ট হ'ত, তবে নাকি মহারাজের আদেশ 
আর মহধি ব্যাসের একাস্ত ইচ্ছা, তাই আমি ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
চলেছি। হয়তে। অস্ুই ধরতে হবে না, তবে যদিই একাস্ত ধরতে 
হয় তাহলেও অধিক দিন যে ঘুরতে হবে না এটা আমার বিশ্বা। 
(ঝনৈক সৈনিকের প্রবেশ ) 
সৈনিক। ঘোড়া ছাড়ি? 
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স্ক্। তাহ'লে এই উপযুক্ত সময় আরি বিপ্্ব কেন. 
অজ্জুন। তবে যাও-_ ঘোড়া ছাড়। 


[দৈনিকের পর্থান। 
(ইলাবন্ত ও পুগরীকের প্রবেশ) 

একি ইন্াবস্ত, মহারাজ" যুধিঠির বহক্ষণতো তোমার যাবার সন্ত 
আয়োজন করে দিয়েছেন, তবে এখনও বিলঙ্থ করছ কেন? 

ইলা । মামা তোমার মত কি? 

ক্ষ্$। কি মত বাবাজী? 

ইলা । মহারাজা আমাকে বললেন দেশে যাও, পিতাও সেই 
সঙ্গে বললে' দেশে যাও, তাঁইতে তৌমাকে ভিজ্তাসা করতে 
এলেম, তোমার মত কি? 

কৃ্ণখ। মহারাজা আদেশ করেছেন, পিতা সম্মতি দিয়েছেন, 
আবার আমার মতের অপেক্ষা করছ কেন? 

অর্জুন। মহারাজের ইচ্ছা, আমারও ইচ্ছা, তুমি দেশে যাও। 
বছদিন তুমি জননী হ'তে বিচ্ছিন্ন, দৌহিত্রের আদর্শনে নাগরাজ 
কাতর! বিনা প্রয়োজনে আর আমি তোমাকে আবদ্ধ রাখতে 
ইচ্ছা করি না। [ও 

কৃষ্ণ । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তুমি অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় 
দিয়েছ, শক্র মিত্র সকলে তোমার রণকৌশলের প্রশংসা, করেছেন, 
তুমি আমাদের গৌরবের সামশ্রী। . 

ইলা। সে যা হবার তা” হয়েই গেছে, এখন তোমার মত কি? 

ক্খ। কেন মহীরাজার আদেশ -কি তোমার  'মনোমত 
হাল না। 

ইল। তাহ'লে তুমি দিচ্ছনা ? 
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কৃষ্খ। এতো! বিষম বিপদ ! কি হে পুওুরীক, আমি এর কি 
উত্তর প্রদান করবো? 

পুণ্ড। আমি কি বলবো প্রভু! আঁপনার যা অভিকুটি। এই 
বালকই আমাদের মহারাজা, আমি এর একজন সামান্ত ভৃত্য।, 
আপনারা নিকটে থাকতে আমার কোন কথা৷ কওয়া নীতিবিরুষ্'। 

কুষ্ণ। ভ্ী উলুগী যে কার্ধের জন্ত তোমায় পাঠিয়েছেন, * 
তা'ত গৌরবের সহিত সম্পন্ন করেছ। 

ইলা। আবার পূর্ব কথা তোল কেন, এখন তোমার য। 
জিজ্ঞাস! করলুম তার উত্তর দাও। 

অজ্ঞন। এ তোমার কি আচরণ বালক ! মুহারাজার কথা 
তোমার মনোমত হ'ল না, আমার কথা হ'ল না, মিছামিছি একে 
বিরত্ব করছ। পুত্র তুমি পুত্রের কার্ধয করেছ-_-ঘরে যাঁও। রাষ্জী 
তুমি, আমিই বা তোমার মর্যাদা নষ্ট করবো কেন, তোমার যথা- 
যোগ্য সম্মানে যখন তোমাকে নিমন্ত্রণ করবো, তখন এখানে বজ্ঞ 
দর্শন করবার জন্য আবার আগমন ক'র। 

(লারদের প্রবেশ) 

ককষ্ণ। একি স্থপ্রভাত? প্রভু যে? (প্রণাম) 

অঞ্জুন। কত দূর থেকে আগমন হচ্ছে ঠাকুর? (প্রণাম) 

ইলা& ঠাকুর প্রণাম। 

নারদ । অনেকদিন এক স্থানে বসে পা ছুটো ধরে গিছল, 
ঢাই একবার পৃথিবী ত্রমণার্থ বহিরগ্ত হয়েছিলুম। 

অজ্জুন। তাহ'লে সখা তুষি ঠাকুরকে নিয়ে রাজধানীতে 
যাও, আমি এই স্থান থেকেই ঠাকুরকে প্রণাম করে যাত্রা করি। 

ইলা। (কৃষের হস্ত ধরিয়া ) বলে যাও। 
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- ক্কঞ্জ। কি বিপদ, আমি বলবে! কি! 

নারদ । এর ভেতরে আবার বলাবলি, ব্যাপারখানা কি? 
তৃতীয় পাগুবের কোথায় গমন হচ্ছে? 

অঞ্জুন। মহারাঙগ ঘুধিষ্ির অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন, আমি তাঁর 
ঘোড়া রক্ষার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। 

নারদ। আর এই বালক? 

অর্জুন। 'ওটী আমার পুত্র, নাগনন্দিনী উলুপী তার গর্ভজাত 
সম্তান। 

নার্দ। তা বাস্ুদ্দেবের হাত ধরে দীড়িয়ে কেন? 

অর্জুন। .কুকুক্ষেত্র যুদ্ধে সহায় হতে বালক নিমন্ত্রিত হয়ে- 
ছিল। এখন মহারাজ দেশে যেতে আদেশ করেছেন, বোধ হয় 
অভিপ্রায় নয়, তাই কৃষ্ণের অনুমতি প্রার্থনা করছে। বল দেখি 
ঠাকুর, এই বালককে তা'র জননী হতে মিছা'মিছি বিছিনন রাখা কি 
উচিত? 

নারদ। আরে রাম! তা কি উচিত! কেন বালক তুমি এমন 
অন্তায় অনুরোধ করছ? 

ইলা । তবে আমি দেশেই যাই? 

কৃষ্ণ । কেন তোমার কি ইচ্ছা ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাও? 

ইলা । তা বলতে পারি না। 

কক এত দিন তুমি মাকে ফেলে এতদূর, রয়েছ। মাকে 
দেখতে কি তোমার ইচ্ছা হচ্ছে না 

ইল! । সে কথা তোমায় বলবো! কি! তোমায় যা জিজ্ঞান। 
করলুম তা"র উত্তর দাও। 

কৃষ্ণ । ভাল, এই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কর। 
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ঈলা। এই ঠাকুরইতো। আমান বলে দিয়েছে, যখন য1ঞ্করবে 
তোমার মামার মত নিয়ে করবে । 

পুণ্ড। ঠাকুর, বালক বোঝাতে পারছে না, আপনিই দয়া 
রে ওর মনের ভাবটা একবার প্রভুকে বুঝিয়ে দিন না। 

অর্জুন। ও ঠাকুর__করেছ কি! খুঁজে খু'জে এই বাঁলকটাকে 
ধরে তাঁর মস্তকটী ভক্ষণ করেছ ! 

নারদ। যেরাক্ষপী বিগ্ভা উদরে পুরেছি, তা'তে এই রকম 
ছুই এটা কচি ছেলের মস্তক মাঝে মাঝে ভক্ষণ না করলে অরীর্ণ 
রোগাক্রান্ত হতে হয়, বায়ু বৃদ্ধি হয়। ওরে বালক ! তোর মনের 
কথাটা কি সর্ধবসমক্ষে একবার প্রকাশ করেই বল নু। 

ইলা । তবে শোন মামা! দেখে যেতে বল দেশে যাব, 
ঘোড়ার পেছন পেছন যেতে বল তাই যাব, ঘোড়ার সঙ্গে 
যেতে দিলে সাধ্যমত ঘোড়া রক্ষা! করবো৷। রাজ্যে যদি ফিরি, আর 
ঘুরতে ঘুরতে ঘোড়া যদি সে স্থানে উপস্থিত হয় তাহ'লে ঘোড়া 
ধরবো, জীবন পণ ঘোড়া ছাড়ব না। 

রুষ্খ। সেকি! তাহ'লে মহারাজের কাছে একথা ক্নি 
» কেন ছুষ্ট ছেলে ! 

নারদ। জনার্দন! অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল দেখিয়ে ভীষণ 
কুরুক্ষেন্তে ক্ষত্রিরকুল নির্মূল করলে, আর এই ক্ষুদ্র বালক 
এত সত যনে তোমার মুখের গানে উত্তরের প্রতীক্ষা 
" চেয়ে রইল__কেন রইল তুমি" ঘুঝতে পারলে না? বাস্থদেব ছল 
ক্র--কিস্ত লোক বুঝে কর। বালককে নিয়ে এ খেল! ভাল 
দেখায় না। 

ইলা। যখন বর্ধারের দেশে ছিলুম, তখন জানতুম গুরুজন-_ 
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গুযুঞ্জন। ভক্তির সামগ্রী শুধু ভক্তি করতে হয়। তথন ঘোড়া ধরলে 
গলায় কাপড় দিয়ে বাবার ঘোড়া বার বারার কাছে এনে দিতুম। 
কিন্ত কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে এসে এখন আমি রাজধর্ম শিখেছি। 
(খলুম ধাশ্মিক পিতা, তোমার সঙ্গে এক রথে বসে তোমা অপ্ত 
গ্রাণ পিতামহ তীন্মকে অন্যায় যুদ্ধে বিনাশ করলে। গুরু দ্রোঁণ-- 
্রাঙ্গণ! ধর্মপুত্ ুিষ্টির মিথা৷ কথা কয়ে তীর মৃত্যুর কারণ হ'ল। 
আর দেখনুম পৃথিবী রথচক্র গ্রাস করেছে, সমস্ত মেদিনী আধারে 
ঢেকেছে-_দাতার শিরোমণি, বীরের বীর পিতার জো সহোদর 
পিতার মুখপানে সতৃষ্টন়নে চেয়ে আছে, পিতা অল্নানবদনে সেই 
মহাজীবনে আঘাত করলেন। আর দেখলুম পিতা পুত্র, সহোদর 
মুহোদর, আম্বীয় স্বজন যে যা'কে পারলে সেই তা'র জীবন নষ্ট 
করলে। অদংখ্য অঙংখ্য জীবনের বাধন এই একুশ দিনের যুদ্ধে 
জন্মের মতন ছিঁড়ে গেল। মামা তোমরা যা দেখালে তা আমি 
দেখাতে ছাড়ব কেন! এই ঘোড়া যদি আমার রাজ্যে যায় তাহ'লে 
হয় পিতা যাবে না হয় আমি যাব-_ঘোঁড়া সহজে আসবে না। 

কষ । না না_সে সব করে কাঁজ নেই, তুই ঘোড়ারই সঙ্গে 
হা। আর আমি অভিমন্থযবধের অভিনয় দেখতে ইচ্ছা! করি নাঁ। 

নারদ। না না, তাঁকার্জ নেই-_-এই মহা সমর-সাগর পার 
হয়ে শেষে কি তোর বাপ গোম্পদে ডুবে মরবে! তা কাজ নেই 
ঘোঁড়ার সঙ্গে যাঁ োড়ার সঙ্গে যা। 

অর্ছন। বাপ ইলীবন্ত তুমি'তোমার তাই পুগুরীকের সঙ্গে 
শশ্বরক্ষা কর। 

[শ্রস্থনি। 


ঘিতীয় দৃশ্য। 
নন। 


উলুপী। নাগরাজ চেয়ে দেখ-__দয় করে চোখ মেলে চাও । 

অনন্ত। কেতুমি? 

উল্গী। চেয়ে দেখ। এ ভিথারীর বেশ, এ তরুতল নাগ- 
রাজের যোগ্য নয়। 

অনন্ত। কেও-ম! এলি? 

উলৃগী। বাঁবা অবাধ্যনন্দিনী ক্ষম ভিক্ষা চায়, তাকে আশ্রয় 
দাও। 

অনস্ত। আয় মা কাছে আর। 

উলুপী। আমার জন্য এত কষ্ট সইছ। 

অনন্ত। কিসের কষ্ট পাগলী ! 

উনুপী। ঘরে চল। 

অনস্ত। এত বাস্ত কেন? 

উলুগী । ধিক্‌ আমাকে ! বাঁব৷ আমার জন্য তোমার এত কষ্ট। 

অনন্ত । আবার দেখ পাগলামী আরস্ত করে। 

 উল্লী। জন্মেই মাকে খেলুয, বাব! আমার মৃত্যু হ'ল না! 

অনন্ত। .না, এ পাগলিনী আমাকে শুদ্ধ পাগল করলে দেখছি। 
খা এলি যদি, দেখা দিলি হদি, পরকাল পরে আবার বাবা বলে 
ডাঁকলি যদি, তখন কাছে আদ্-_বোদ-_ 

উলুপী। ঘরে চল। আর অবাঁধা হ'ব না, বাবা ঘরে চল। 
( উপবেশন ) 
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অমন্ত। এসেই অবাধ্য হচ্ছিস, আবার অবাধা হবিনি কি। 
পদেখ উল্গী তোর আশা আমি এক্বোরে ত্যাগ করেছিলুম! তোর 
্বভাবতো আমি বিলক্ষণ জানি। উদ্াদনী হয়ে বিধিলিপি খণ্ডনের 
যু আত্মহতা করতে ছুটেছিলি__পেছন গেছন ধরতে ছুটলুম, 
তাতেও বখন ধরতে পারলুম না, তখন ধরব বিশ্বাম ছিল আর 
+ফিরবিনি-ফিরলি কেমন করে মা? 

উলুগী। দেখলুম বিধিলিপি খণ্ডন হবার নয়। 

অনন্ত। সাঁধবীসতী তবে কি তোর হতেই স্বামীর মৃত্যু? 

উলুপী। একেবারে হাতে না হ'ক তবে মৃত্যুর কারণ, 
শান্্ুমতে স্বামীঘাতিনী । 

অনস্ত। তোর কথা শুনে কেমন একটা দনেহ হচ্ছে। সে 
নিষর কার্ধয সমাধা করে বনেছিম নাকি? ') 

উলুণী। কবে দে শুভদ্দিন আপবে, ভগবানের কাছে নিত্য 
প্রার্থনা করছি। ওকি উঠুছ যে? 

নন্ত। (উথীন) উলৃপী--উলুপী! না তার প্রেতমৃসি! 
হরি হরি ! হা ভগবান! স্বামীর মঙ্গলের জন্য যে আত্মহত্যা করলে, 
তাঁর জনও কি আত্মহত্যার পরিণাম? ঠীকুর! ভাল করনি। 
সে সামগ্রী তোমার স্বর্গে গেলে ন্বর্ণ পবিত্র হ'ত । ভগবান, তাঁকে 
দেখবার কামনা করে তোমায় ডেকেছিনুম বলে কি আম্মুকে এই 
দেখতে হ'ল। 

উলুগী। বাবা দয়া করে আমার কথা শোন। 

অনস্ত। দুর হ'দূর হ* প্রেতিনী! আমি এখন যার পদ 
আশ্রয় করেছি, মেয়ে নিজে এলে তার কথা শুনতেম না, তাতুই'! 
তুই যদি জীবিত থাকিম তাহ'লে ভীবন্তে তোকে প্রেতিনী আশ্রয় * 
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করেছে। আর মেয়ে যদি আমার মরে থাঁকে_আর তাইই 
নিশ্চয়! তাহলে তুই তার মুর্তি ধরে পিশাটী। যা, অনাতর যা৯ 
এখানে আর আদমিসনি। আমি মেয়েকে পাবার জন্য হরিকে 
'ডেকেছিলুম, হরি আমাকে মেয়ে ভুলিয়ে, বিষয় ভুলিয়ে আত্ম 
করেছেন_অন্ত্র যা। | 

উলৃপী। তাহ'লে আমার কথা শুনবে না? 

অুনস্ত। না। 

উলুপী। দেশে ফির না? 

অনন্ত। কিছুতেই না। রাজ্যের প্রলোভন, ইলীবন্তের প্রলো- 
ভন, কন্যার গ্রলোভন, স্বগস্খের প্রলৌভন-_+কিছুতেই না। 
(প্রস্থানোগ্ভত ) 

উলুপী। হরিপরায়ণ! যেতে যেতে একটা কখী শোন। নরক 
ভীষণ, না মরণ ভীষণ? 

অনন্ত। মরণকে ভয় করতে হয় এই প্রথম শুনলুম। 

উলুগী। আঁর নরক? 

অনন্ত। নাম শুনলে সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে । 

উলুপী। তবে শোন পিতা! স্বামীকে নরক হতে শিস্তার 
দেবার জনা, তলার মরণের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেছি। প্রেতিনীই 
বল আর*্পিশাঁচীই বল, এ পথ থেকে আমাকে কেউ নিবৃত্ত করতে 
,পৌরবে না। সহম্ন জন্ম যূদি নরকে নিক্ষিপ্ত হই তবু ফিরবো না। 
ভুমি শুধু আশীর্বাদ কর যেন আমি নিঃসঙ্কোচে স্বামীহতা করতে 
গুঁরি। আর বল হরিপরায়ণ, হরির কাছে প্রার্থনা কর, যেন 
আমার স্বামীর পারত্রিক মঙ্গল হয়। স্থ্টিকাল থেকে আস্ত 
করে মীন্ুষে আপন আপন হবর্প্রাপ্তির জন্যই ভগবানের আরাধন! 
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করে আসছে-_বাঁবা, সে নিয়ম তুমি লঙ্ঘন কর, সেই স্বর্গ তুমি. 
অপরকে দান কর। নারায়ণ স্বয়ং উপযাচর হয়েও যদি তোমার 
কাছে আসে -গ্রহণ ক'র না_জামাতার কাছে পাঠিয়ে দিও। নাগ 
বলুক, খল বলুক, বিষধর বলুক, তবু এ মহাদান হ'তে নিবৃত্ত 
হয়ো না। [ প্রস্থান ॥ 

অন্ত। উলূগী! উলুগী! মাফিরে আয়। আঁয় মা দেশে 
যাই। কেও? 

(ইলাবস্তের প্রবেশ ) 


ইল]। কেও দাদা? 

অনন্ত ।« ভাই ভাই, তোর যা আবার চলে ঘায়। 

ইলা। যায় যাক, ও মা নয়__পিশাচী। ও আমাকে পিভৃহত্যা 
করতে পরামর্শ দেয়। ও বেটার মুখ দেখেছি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। 
তা যা হক তোমার এবেশ কেন? সন্্যামী হয়েছ? কার শোকে ? 
ও বেটার শোকে? তা ক'র না! তা ক'র ন! [তাহলে মন্ন্যাসধর্মেও 
পাঁপ স্পর্শ করবে। 

অনস্ত। ধরে আন। বৃদ্ধ আমি, তোর গুরু আমি, অনুরোধ 
করছি শীঘ্র ধরে আন। 

(পুগ্তরীকের প্রবেশ ) 

পু্ড। ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে এলুম আর দেখতে পাচ্ছিনাংকেন ভাই 1 

ইলা। দেখতে পাচ্ছনা-সেকি! . | 

পুণ্ড। বরাবর পেছন পেছম ঠিক এসেছি, কিন্তু এইখানটায় 
এসে অদৃস্ঠ হয়েছে। 

ইলা। এতো আমার রাজা । আমার আদেশ ভিন্ন কার সাধা 
তার অঙ্গ স্পর্শ করে। 


বন্তুবাহন। ৬৫. 


€ সৈনিকের প্রবেশ ) 


'সৈনিক। সন্ধান গাওয়া গেছে, ঘোড়া মণিপুরের দিকে ছুটেছে। 

পুণড। তাহলে শীদ্ব এস । 

ইলা। তুমি এগিয়ে যাও, জামি মাতামহের সঙ্গে ছুটো কথা, 
কয়ে যাই। ঘোড়া কতদুর যাবে, আমি ষ্টিক ধরবো এখন। 

পু । মহারাজ আমি প্রণাম করে চললুম/ কথা কবার' 
অবকাশ নেই। 

[প্রস্থান। 

ইলা। দাদা আমিও আসি। 

অনন্ত। ও ছেলেটা কে ভাই? 

ইলা। চিনতে পারলে না-_পুণুরীক । 

অনস্ত। তা এখানে কেন? 

ইলা । ঘোড়ার সঙ্গে । 

অনন্ত । কিসের ঘোড়া? 

ইলা। অশ্বমেধের | 

অনন্ত। কার? 
। ইলা । মহারাজ যুধিষ্টিরের। পিতাও আমার ঘোড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে এসেছেন। 

অনস্ত। বেশ, তবে ঘোড়া ধর। 

ইলা। ধরবে! যঞ্তে বলির 'পময়ে-_-এখন কেন । 

অনস্ত। সেকি! 

। ইলা। আমি বে ঘোড়ার রক্ষক | 

অনস্ত। নরাধম! তোর রাঁজো ঘোড়া এসেছে, তুই টান্ছে 
ফুটো করে ঘোড়া ধরে বাপকে দিবি! 


৬৬ বর্তবাহ্ন। 


ইলা । তবে কি বাপের সঙ্গে যুদ্ধ করবো ? ূ 

অনন্ত ॥ করবিনি! আমার. দৌহিত্র, নাগবংশের মর্ধ্যাদা 
রাখধিনি ! 

ইলা। পিতৃহৃত্যা করবো? 

অনস্ত। স্পর্ধা করে যজ্ঞের ঘোড়া তোর বুকের উপর দিয়ে ' 
চলে যাবে ! কাপুরুষ ! আমার দৌহিত্র হয়ে তোর মুখে একি কথা ! 

ইলা। বুঝেছি, ওই নাগিনী তোমায় দংশন করেছে । « অথবা 
বৃদ্ধবয়সে তোমার মভিচ্ছ্ন হয়েছে । 

অনন্ত। এখনও মাতৃবাকা পাঁলন কর। এই মণি নে, নিয়ে 
বাপের সঙ্গে ুদ্ধ কর। মরিস দেবতারা তোর জয় গান করুক, 
মারিদ্‌-_অজ্জ্ৰন বিজরী ! জগতে অক্ষয় কীর্তি ঘোষিত হ'ক। 

ইলা। এ বাঁকল পরেছ কেন? এখনও তুমি যশের কাঙাল 
তবে এ সন্যা্দী বেশ কেন? রাঁজবেশ পর অস্ত্র ধর । আমি পাগুবের 
ভৃত্য, এস নাগরাজ আমি তোদার সঙ্গে যুদ্ধ করি। তুমি 
বিক্রমে আমার পিতা হতে কোন অংশে ন্যন নও । যুদ্ধে তোমাকে 
বিনাশ করতে পারলেও তে! জগতে অক্ষয়কীন্তি ঘোষিত হবে ? 

অনস্ত। তুই যদি পিভৃহত্যা করিস তাহলে তোর পিতার' 
হাপাপের মোচন হয়। 

ইলী। যে দেবতা মহাঁপাপের ব্যবস্থা করেছে, দিসই তার 
বিধান করবে। আমি জোর কুরে, বিধান নিজ হাতে নিত্বে 
যাৰ কেন। 

আনভ্ত। তবে দূর হ”। (প্রস্থানোদযত ) 

ইলা । পিছন ফিরে প্রণামটা গ্রহণ কর। 

অনস্ব। দূর হ'। আমি তোর কিছু চাইন!। 


বজ্রত্বাহন ৷ ৬৭" 


ইসা। দাদা তাহ'লে পেছনেই প্রণাম 
শত) 
ছুটেছে অকাশ-পথে পরাণবধূর মধুর ম্বর। 
কাণ দেছ কি মজে গেছ হদয়খানি অমনি পরা 
কে যেন কোথায় থেকে ঘন ডাকে স্বায় কাছে বলে। 
যত্ত করে রত্ত বেছে রেখেছি তুলে; 
তোরে দেব বলে; কোলে নেব বলে, 


রেখেছি ক্গীর ননী সর, ভাদ্র নদীর ভর! আদর ॥ 
[প্রস্থান 


তৃতীয় দৃশ্য । 


পুজা-গৃহ | 
বন্রবাহন। 
€ গীত ) 
আমার চলি চলি চল! হ'ল না। 
আলম মেখেছে গায়, জড়ায় পায় গায়, 
দুরে চেয়ে দেখি দেখা গেলন ॥ 
প্রান্তর ধূধুধুধু আধারে ঘের শুধু, 
ওপাশে নিরাশ-হসি ছলনা। 
ঘন বাদরে ঝরে বরণ] ॥ 
জলদে তার! ফেব্রে। সন্ধ্যা গ্রেছে চলে? 
সমীরে উঠছে ডেউ-যাতন।। 
মাঝারে হাজার পথ অজানা ॥ 


বন্র। ঠাকুর বলে গেলেন যখন পার কৃষ্ণকে ডাক। শুধু 
শুধু ডাকতে পারলেই ভাল হয়, না পাঁর একটা কামনু! করেও 


"৬৮ বক্রবাহন । 


ডাক, তাতে ভাকীর: প্রবৃত্তি আসবে অভ্যাস হবে। ডাঁকাঁর 
জন্ে ডাকা তো! আজও পারনুম.না। ঘখনই তাকে ডাকতে যাই, 
অমনি পিতার শ্রীচরণের কথা মনে পড়ে। কৃষ্ণনামের সঙ্গে 
পিতৃদর্শন কামনা এমন জড়িয়ে গেছে থে হুটোকে কোনমতেই: 
ছু'ধারে করতে পারলুম না । যখন পারলুম না, তখন আজ শুদ্ধমাত্রঃ 
পিতার আগমন স্বল্প করে নারায়ণ তোমার শরণাপন্ন হলেম। 
দীননাথ! দয়া করে এই অধমের কামনা পূর্ণ কর। জন্মাবধি 
আমি ছুর্ভাগ্য! আমার মহান্‌ পিতা বর্তমান থাকতেও আমি 
পিতৃহীন! ত্রিলোকের লোক তার যশোগান করছে, সন্তানের 
এমন গৌরনের সামগ্রী জীবিত আছেন, আমি জীবিত আছি_ 
তবু দেখতে পেলেম না_একি কম দুঃখ ! ঠাকুর একি কম দুঃখ ! 
দয়া কর দয়াময়! কৃপা করে এ দাসের এ ছুঃখ দুর কর। 
(পশ্চাৎ হইতে উলুগীর প্রবেশ ) 

উলুগী। কার আরাধনা ক্রছ বক্রবাহন ? 

বন্র। কেমা তুমি? 

উলুপী। কি পুজা করছ মণিপুর রাজকুমার? 

বন্র। এক ঠাকুর আমাকে কৃঞ্চপূজী করতে উপদেশ 
দিয়ে গেছেন তাই করছি। তুমি কে ম| বন্রবাহন বলে 
ডাকলে? মাছাড়া এ রাঁজো আরতো৷ কেউ আমর নাম ধরে 
ডাকেন! । ৰ 

উলুগী। কৃষ্ণপূজ! করছ ?' শুধু করতে হয় বলে করছ না 
মনে কিছু কামনা আছে? 

বন্র। আমার পিতা তৃতীয় পাঁওব| কখন তাঁকে দেখিনি 
বলে, দেখবার কামনায় কৃষ্চপুজ। করছি । কামনা পুরবে তো মা? 


বজবাহন । ৬৯ 


উলুগী। রৃষ্পূজা কখন বিফল হয় ন!।* পিতাকে দেখতে 
: পাকে, তবে তাকে মায়াময় মুমুতাময় আদর যন্ভরা হৃদয়খানি 
নিয়ে যে আদতে দেখবে তার মানে কি! পিতা যদি তোমার শক্র- 
মুর্তিতে আসেন! তোমার বল পরীক্ষা করবার জন্ত, কিছু] 
স্বাধীন মণিপুররাজকে বস্তুতা স্বীকার করা'বার জন্যই যদি তোমার 
এখানে আগমন করেন। | 

বু সত্যিইতো মা, তাহ'লে উপায়? ঠাকুরের কাছে পিতার 
আগমন কামনাই করেছি, কিন্তু পিতা যে কখন শত্রমূর্তিতে 
আমতে পারেন এতো৷ এক দিনের এক দণ্ডের জন্যও ভাবিনি মা। 
পিতা শ্রদুর্তিতে আমবেন ? বেশ ! ভাহ'লেওতো স্তার চরণ দর্শন 
করতে পাঁব। রর 

উলুপী। তবে উঠ মণিপুররাজ, তোমার পিতা! পুরদ্বারে 
উপস্থিত। 

বক্ত। কোথায় মা! কত দুরে মা! কোন্‌ পথে গেলে 
পাঁব মা? 

(সেনাপতির প্রবেশ) 

সেনা। মহারাজ! পাগুবদিগের .অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়। 
মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করেছে । 

. বন্র।০ কি করতে হবে সেনাপতি? 

সেনা। আদেশ করেন ধুর্ঘাড়া ধরি। নিষেধ করেন বিনা 
বাধায় অশ্ব মণিপুর রাজা পার হন্সে যাক। 

ব্র। সঙ্গে আছেকে? 

সেনা। বামদিক রক্ষা করছে পুগুরীক, দক্ষিণে আছে 
নাগরাজকুমার ইলাবস্ত, আর পশ্চাতে স্বয়ং অর্জুন। 


৭৪ বক্রবাহন। 
বক্র। আপনীর মত কি সেনাপতি ? 
দেনা। মতামত আপনার, ক্যুব মণিপুধ্পরাজের মঙ্গলের দিকে 
চাইলে বলতে হয়-_ঘোঁড়া ধরলে রাখা অসম্ভব! _ধনুর্দারী শ্রেষ্ঠ 
খ্নিবাতকবচবিনাশী ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে আপনার ন্যায় বালকের “ 
অস্ত্রধারণ আমি ঘুক্তিযুষ্ত বিবেচনা করি না । 
বন্ধ । মায়ের মত কি? 
উলুগী। ঘোড়া ধর! পিতৃদর্শন করতে চাও তো ঘোঁড়া ধর । 
নতুবা চলতে চলতে হয়তো ঘোড়া মুহূর্ত মধ্যে মণিপুর রাজা পার 
হবে। ভুলেও মনে এনোনা বক্রবাঁহন, তখন অশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত 
পাঁওব, প্রিয়পুত্রের মুখ দেখবার প্রলোভনে পলমাত্র সময়ের জন্যও 
“তোমার দিকে মুখ ফেরাঁবে। তোমার দত উপহার গা দিযে ফেলে 
দিতেও তাঁর অবকাশ হবেন!। 
( সৈনিকের প্রবেশ ) 
সেনা। সংবাদ কি? 
সৈনিক। তীরবেগে ঘোড়া আবার পশ্চিমমুখে ছুটেছে। বোধ 
হয় এতক্ষণ মণিপুর পার হয়ে গেল। 
উলুপী। ঘোড়া এখানে এসে অপ্রস্তত হয়েছে, বুঝেছে এ 
রাজের বীর নেই। 
সেনা । কি আঁদেশ মহারাজ? 
বন্র। ঘোঁড়া ধর! যত শীঘ্র পার ঘোড়া! ধর। 


[ সেনাপতি ও সৈনিকের প্রস্থান । « 
সেনা । যথা আজ্ঞা। . 


বক্র। কেতুমিমা? 
উলপী। রাজার মঙ্গলাভিলাধিণী। মণিপুর রাঞ্যে অসংখ্য 


বন্রুবাহন । ৭১ 


প্রজার মধ্যে একজন। রাজার জীবনের সঙ্গে শের বিবাদ দেখে 
আমি যণের পক্ষ অবলগ্থন করতে এসেছিলুম। 

[প্রস্থান । 
_. বন্ত। প্রজলিত দীপশিখা হ্বরূপিণী কে এএ্রমণী! এলে মি 
ঘা করে দেখা দিলে যদি, তাহ'লে মা, ভ্যগ্যলক্মী আমার গৃহে 
অবভীর্ণা হও। যেওনা মা দয়া করে ফিরে এস মা! 

[গ্রস্থান। 


চতুর্থ দৃশ্য | 
সিংহদ্বার | 


কৃষকগণ। 


১ম ক আমি না থাকলে কি সে ঘোড়া ধর! পড়ে ! 

্য়কু। সে কথা কইছ কেনমামা। আমরা মামা ভাগ্নে 
না থাকলে ঘোড়ীতো৷ পগার পাঁর হয়েইছিল। 

ওয়কৃ। পগাঁর পার! আমরা খুড়ো ভাইপো আর এই 
দাঁদা-_-এই তিনজন না থাকলে ঘোড়া এতক্ষণ দেশে ফিরে দশ সের 
ছোলা থেয়ে ফেলতো, কি বল দাদ! ? 

১মক। তুই কোথায় ছিলিরে পাজী ? 

ওয় ক।* আঁর দাদা চট কেন! একটু বিবেচনা করে দেখলেই 
বুঝতে পারবে ছিলুম কিনা । 

২য় ক। নাখুড়ো মিছে কথা ধয়োনা। আমি এখানে, মামা 
ওখানে, মাঝখানে একটা পগার, তাঁর ভেতরে বিশ হাঁজার বাঘ, 
চল মাপ! মি তারমধ্যে কোথায় ছিলে বৰা? কি বল মাম! 
কি মামা চুপ করে রইলে কেন? 


"৭২ বক্রবাহেন | 


ওয়াক । মামাঁ আর কি' বলবে, তোর আকেল দেখে গীর্মী 
চুপ! তুই যে মিখো কথাগুলো,, মুখ থেকে ধর্‌ ঝার্‌ করে বরিয়ে 
দিলি, তাতেই দাঁদার বাক্য রোধ হয়ে গেছে । নরাণাং মাতুলক্রমঃ। 
কই বেটা যত মিথা! কইবি, তৌর মামার তাতে পোনের আনা 
তিন পাই বকর! -কি ফল দাদা? 

১ম ক। দেখ তোর! বড় বাড়াবাড়ি আরস্ত করলি। ধরবার 
সময় এক বেটা, আহা! ব্লবারও লোক ছিলনা, এখন বকসিসের 
সময় সম্পর্ক বাধিয়ে ছুটে এসেছ-_বেরো বেটারা।. 

ওয় কূ। এই দাদা রাগে অন্ধ হয়ে যাচ্ছ_-সম্পর্ক দেখতে 
গাচ্ছনা। 

১মক। তা বলে মিছে কথ! কইচিন! রাগবার এমন উপকরণ 
থাকতে আমি রাগব না। 

ওয় ক। সত্যি দাদা আমি ছিলুম। ঘোড়! যে পথ দে যায়, 
আমি সেই পথের ধারে বসে হাতে মাঁটি করছিলুম। 

২য়ক। আর আমি খুড়োর পাশে ধীড়িয়ে খোড়াচ্ছিলুম । 

ওয় কক। অশ্বমেধের ঘোড়া কিনা! তাই এড়1 কাপড়ে 
ছু'লুম না। ঘোড়াটা ধরবো! বলে বাঁড়ীতে কাপড় ছাড়তে গিছি 
আর অমনি তুমি ধরে ফেলেছ। 

খ্য়ন্ক। (হাঁন্ত) তাহ'লে খুব ঠকে গেছিস--ন1।? 

ওয়ক্ক। সত্যি দাদা তা না [লে তুমি ঘোড়ার টিকিটা পর্যন্ত 
দেখতে গেতেন৷ । | 

২মক্ক। আর আমি যদি মামা সেখানে এমনি করে পায়চারী 
না করতুম তাহ'লে ঘোড়া এতক্ষণে ব্রহ্ধপুল্র পার হয়ে যেত। 
তীরের মৃতন ছুটতে ছুটতে আমার সঙ্গে দেখা। মনে করলে বুঝি”. 





গৈ টাট্ট, ভাই টুক টুক হরে ক্কাছটাতে এলো। এসেই 
অপ্রস্তুত, বাছা! লজ্জায় জার চবতে পারলেন না। তান হলে 
মামা, তুমি কাহিল মাহুষ, ধরতে কি বয়ে? . 

১মক্ক। তাইবটে! যখন ধোড়াটাকে ধরি তখনও পর্ন 
হেসে কুটাপাঁটী হচ্ছিল। আদিগ্দেখেই ঠীউরিছিদুঘ পথে একটা 
না একট! কিছু তামাম ধেখেছে। 

খ্য়ক্র। এই মামা এতক্ষণে বুৰতে পেরেছ। আহা মাম! 
তোঁমার কি বুদ্ধি! গরীবের ঘরে জয্েছ তাই মামা হয়েছ, বার 
ঘরে জন্মালে হতে রাজপুত | 

১মক। হোত) তাহ'লে মামাকে চিনতে পেরেছিস ? আচ্ছ! 
আর আমার সঙ্গে । মেনাপতিয় কাছে যা! পুরস্কার পাব, তিন 
"জনেই ভাগ বকর করে নেব। আর, আর দেরি করিসনি। কি 
জানি কোন্‌ বেট! মীঝখান, থেকে এমে আমি ধরেছি বলে বসিস 
নিয়ে যাবে- চল চল। 

(চিন্তাঙ্গদার প্রবেশ ) 

চিত্রা। ঘোড়া ধরেছে কে? 

১মকক। আজে--আজ্ঞে--মহারাণী আমি । 

ত্য়। আজে আমরা । 

.চিত্রা ৬ তিনন্বমেই, না একা? 

ওর ক, আল্লে মা আম্তু!ভিনকনেই এক|। 

ব্ঘক্ক। কিন্তু ম বখন আমি ঘোড়া! ধরি তখন এ ছু'বেটার 
কেউু ছিল না। 

দ্ধ এ আমার মাযা। হুখে ছাখে কখনও এরর সঙ 
ছাড়িনা। পন্ততঃ মনে নেও থাকি। 


চির সেই কথাই আমি জীনতে চাই-গ্রহরী| 
(প্রহরীর প্রবেশ ) 

চাস্ধ। দাঁদা আমাদের কি অদৃষ্ট ! . 
প্রহ্ী। রাশি মা! 
,. চিত্রা। এই এদের'মধ্যে যে ঘোড়া ধরেছে তাকে কারাগারে 
নিক্ষেপ কর ।ৎ আমি বতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ মুক্ত করন] । 

[শ্রস্থান। 

১মক্ক। দাদারে আমাদের কি অদৃষ্ট! 

২য়কক। ও মামা, মামী যে আমার এখনও ছেলেমান্থষ গে! 
তুমি চললে তার উপায় কি করে গেলে ? 

ওয়কৃ। তখনই তো বলেছিলুম দাদা অশ্বমেধের ঘোঁড়া 
ধরিদূনি, বিপদ ঘটবে। 

২য়ক্ক। ও মাম! তুমি কাহিল মানুষ কেমন করে মেয়াদ 
খাটবে! 

ওয়কক। ভগবান খাটিয়ে দেবেন। আর বাবা, আমর! আর 


দুখ করে কি করবো, সব অনৃষ্টের লেখা । 
উভয়ের প্রস্থান 


প্রহরী । চল আমার সঙ্গে । 
(সেনাপতি ও চিত্রাঙ্গগার প্রবেশ ) 
চিত্রা। কার আদেশে সেনাপতি তুমি অশ্ব ধরলে? 
 পে্না। ওকে ছেড়ে দে ও সিখ্য। কথা কয়েছে। সে অশ্ব ধ্- 
বার ওর শক্ষি কি! মিথ্যা করে জীবন খোয়াচ্ছিলি বদ্ধ! 
ওয়ক। আজ্তে। | 
সেনা। যাও, আর কথন এমন কাঁজ ক'র না। 
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আক্ক। আজ্ঞে আর কখন কাই করবো না, তা এমন 

আর.তেমন! 
ৃ | [শশ্থান। 

চিত্রা। কার আদেশে তুমি অশ্ব ধরলে? 

সেনা । বিনা আদেশে ধরি আমার সাধ্য কি? অগ্রে রাজার 
আদেশ পেয়েছি। 

চিতরা। তারপর? ক্ষু্র বালক তাঁর কথায় তুমি এই অসম- 
সাহসির কার্য করলে? একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করবার অব- 
কাশ গেলে না? পিভৃদ্রোহী সম্তান। যাঁও--সস্তান তুমি আর 
যেযে ব্যক্তি এই ছুষ্ধ করেছে, সবাই দেশ থেকে দুর।হয়ে যাঁও। 

দেনা। আমি প্রথমে রাজকুমারকে এ লৌক-বিগঠ্ত কাজ 
করতে নিষেধ করেছিলুম। ০ 

চিত্রা। তারপর? 

মেনা। রাজকুমারেরও ঘোড়া ধরবার বিদুমাত্ ইচ্ছা ছিল না। 

চিত্রা। তবে এমনটা হ'ল কেন? | 

সেনা। কোথা থেকে এক অলোকসামান্ঠা রূপবতী রমনী 
রাজকুমীরকে পুত্র সগ্বোধন করে ঘোড়া ধরতে আদেশ করলেন । 

চিত্বা। সেকি! 

সেনা] সেই কথা জনেই রানার মত ফিরে গেল। আমাকে 
বললেন ঘোড়া ধর ঝাজার আনন _কি করি মা, ঘোড়া ধরলুম 

চিত্রা। কে সে সর্বনারী কোন্‌ কালনাগিনী সকলের অলক্ষে 
দিবা দ্বগ্রহরে এসে পুত্রের মন্তকে দংশন করে গেল? সেনাপতি 

মল চাও, পুরকে জামার কাছে পাঠিয়ে দাও। দে ভূ করে 
* আমার স্বামীর অশ্ব তার কাছে ফিরিয়ে দাও। 


'ধ$ হন 

মেনা। যেআজে। 

[শস্থাদ। 

চিবা। যত শীত পার, বিলম্ব কর না। নইলে মাতৃহত্যার 

তিক হবে। 
টৈক্রবাহনের প্রযেশ) 

বক্র। খুকি মা! কার উপরে এই তযঙ্কর অভিপাঁপ প্রদান 
করলে? 

চিত্রা। মাতৃভক্ত সন্তান তুমি-_তুমি একি কার্ধা করলে বাপ 1. 

বন্র। কি কাজ করেছি মা! ৃ 

চিত্রা। ৪এই উত্তরের কি প্রত্যাশী 'করেছিলুম বক্রবাহন ? 
আমি মা, আমাকে না বিজ্ঞাপা করে ঘোড়া ধরে কাঁজ কি ভাল 
করলে? ও 

বক্র। বড় অন্ঠায় করেছি। কিন্তু মা এমন ছসময়ে ঘোড়া 
এলে যে তোমাকে স্মরণ করবারও অবকাশ গেলেম না। 

চিত্রা। ঘোড়া নাই ধরতে ! 

বন্র। দেখলেম এত দিনের গৌঁধিত আশা জন্মের মতন নষ্ট 
হয়। তুমিও ্বামীদর্শন কামনীয় চৌদ্দ বৎসর আকাশ পানে চেয়ে 
বসে আছ, আমিও পিতা পিতা করে দিবারাত্রি তন্ময় হয়ে রাজার 
কর্তব্য ্রট করছি। সাধনার সামত্রী ঘরের দর গ্াস্ত এসে 
ফিরে যাবে-_দে যে সইতে পারলেযুনা মা। .. 
. চিত্রা। গুরুজনকে দেখবার দত নন বরের মতন আগ 
করতে হবে? নাই বা দেখতে) 

বক্র। হ্যা মা ঠিন্ধ বল দেখি, এই কি তোমার মনের কথা? 
ম।! বাঁধার নাষ শুনেই দেখবার সাধ জলে উঠেছি; কিন্তু যেই . 


বক্রধাহন। .. 


গুমলেম গিদ্ৃপ্রোহী হতে হবে, যূদিও অতি 'কষ্টে-তবুও এক 
ূহূর্তে সেই প্রজ্জলিত বহ্ধি নিবিয়ে ফেলেছিনুম ) কিন্তু মা যেই 
তোমাকে মনে পড়ল, তোমার মলিন মুখ যেই আমার মনের 
মু্গখে ছল ছল নেত্রে তোমার হৃদয়ের অতি তীব্র যন্ত্রণা প্রকাশ 
করতে এসে উপস্থিত হ'ল, তখন মা সব ভুলে গেলুম, দিগ্িদিষ্চ 
জ্ঞানশূনা হয়ে ঘোড়া ধরলুম। 

চিত্রা। তবে নাকি কোন্‌ সর্বনাশী তোমাক্ষে এই কার্যে 
প্রবৃত্ত রেছে? 

বক্র। সর্বানাশী নয় মাঁ_মণিপুষের জয়লক্মী আমার জ্ঞান" 
দাত্রী। নইলে মা এতক্ষণ ঘোড়৷ কোন্‌ রাজ্যে চলে যেত, আর 
পিতাকে দেখতে পেতেম না) আর অভিমানে লজ্জায় ভগ্মহদয়ে 
তুমিও এ অধম সন্তানের মুখের পানে চাইতে পারতে না। 

চিত্রা। এখন উপায় ? 


বন্রু। যাবল। 

চিত্র!। ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে এ । পিতার কাছে পরাভব 
স্বীকারে পুত্রের অপমান নেই। 

বন্র। কিন্তু মণিপুর রাজের অপমান আছে। . তাহ'ক, 
রাজার মুখ চেয়ে ভারা এ অপমান সহ করতে পারবে। 


চিত্রা। কিছু নেই। পাওুপুত্র ধার্দিক মহাজ্ঞানী, মেথানে 
অপমানের ভয় কিছু নেই।' 

বন্র। অপমান নিন 

চিত্রা। কি হবে বাবা, আমি যে দিব্যি দিয়েছি। 

বক্র । যাব। 

চিত্রা। আমি ন! হয় সঙ্গে ঘাই। 


, ৭৮ বঙ্রবাহন। 


ধক্র। তা গ্ঁরবো না, তোঁমায় সঙ্গে নিতে পারবো না। 
অপমান হয় আমার হবে, ভুমি কেন আমার সঙ্গে অপমাসিতা 
হবে? মায়ামযী! আ্লীবন তোঁমার আদরে গ্রতিপানিত্ত ছয়েছি। 
পিতীকে কখন দেঁখিনি। এধজন অপরিচিতের সম্মানের জই' 
তোমার অপমান সইতে গারবে| না । মা পাঁয়ে ধরি, এতে আমাকে, 
অন্থরোধ ক'র না। | 

চিত্রা। 'ুমি পিতার চরিত্রে বড় অন্যাযকূপে স্হান হচ্ছ 
বন্রবাহন। 

বদ্র। তাঠিক হয়েছি। যে ব্যক্তি কর্ধাতিমানের বশবর্তী 
হয়ে তালবামীর বন্ধন ছিঁড়ে পারে, মা তাকে বিশ্বান নেই। . 

চিত্রা। বাঁপ মনের আবেগে তোমাকে অভিশপ্ত করেছি। 
: বন্ত। এই যেযাচ্ছি মা। (প্রণাম) 

[প্রস্থান। 
চিত্রা। ঠাকুর! আমার পুত্রের মান রক্ষা ক'র। 
(গীত) 
হাদয় ছিড়িয়। পুঁিয়া পুড়িয়া পড়িল ঝরিয়া ধরার গায়। 
ফুড়াইতে যাই শুধু গাই ছাই, হলে মরি শুধু পিপাদায়। 

ঝর ঝর অ(ধিজলে, রচিম্থ তটিনী পড়িম্থ আপনি, ডুবিনু করম ফলে :-- 

ভাঙিয়ে বালির ধীধ, ডুবিয়ে দেছে সকল সাধ, ক্ষম হরি অপরাধ, 
মান রাখ মানময়, এইটা; মিনতি তোমার পায় 


পপি 


গরম দৃশা। 
লিবির। 
অর্জুন, ইলারন্ত, নীলা ও গুঙরীক। 
অর্জন। মণিপুরূপতি বালক, সুতরাং বারকের হাত থেক 
" অঙ্বের উদ্ধারের জন্য তোমাদের ছুই ভাইকে নিযুক্ত করলেম।, 
আমার বিশ্বাস এ যুদ্ধে আমীর অন্ত্রধারণ করবার ওয়োজন হবে না। 
(দুতের প্রবেশ) 
দূত। মহারাজ! মণিগুররাজজ আপনার পাঁদবননা করতে 
উপঢৌকন সঙ্গে শিবিরদ্বারে উপস্থিত । 
অঙ্জছুন। পুগুরীক! ইলাবস্ত! তৌমরা অগ্রসপ্ হয়ে মণিপুর- 
রাজকে সম্মানের সহিত এখানে নিয়ে এস, আর দুতকে যথাযোগ্য 


পুরস্কার প্রদান কর। 
[ গুওরীক, ইলাবস্ত ও দূতের প্রস্থান। 


আপনাকে পূর্বেই বলেছি, মহারাজের রাজাদের সহিত অকারণ 
বিবাদ করবার বিনুযাত্রও ইচ্ছা নাই। 
নীল। মণিপুরযাজ নিজের রম বুঝে ঘোড়া! যে ফিরিয়ে এনে- 
(ছেন, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর হতেই পারেনা। 
(পুগুরীক ও ইলাবস্তমহ বক্তবহিনের প্রবেশ 
ও পুম্পদলে অর্জনের পাঁদবন্দনা ) 
বক্র মহারাজ! অভিমানের বশে অশ্ব ধরেছিলুম_দেখনুম 
পি 8 
অর্জ্ন। ঘোড়া ফিরিয়ে এনেছ? 
ব্র। এনেছি, আর না বুঝে ঘোড়া ধরেছিলুম বনে 
অনুশোচনা করছি। 


৮ বজ্রবাহন। 


অজ্জুন। ভোমার পিতার নাম কি মণগূররাজ? 

বজ্র (বিশ্মিভাবে চাহিয়া) অপমানের জনা না বাস্তবিক 
বিশ্বতি'? 

ধর্জুন। যার জনাই হ'ক। কেন পরিচয় দিতে ভয় াও নাকি? 

ব্রা মহাবীর তৃতীয় াুধ আমার গিতা। মাতা চিত্রা 
গন্ধর্ররাজনন্দিনী। 

অর্জন। « প্রাণতয়ে মাথাই ছুইয়ে থাকে দেখতে পাই, কিন্ত 
পিতৃসম্বোধন করতে কখন শুনিনিতো মণিপুররাজ ! 

বদ্র। পিতা নিষঠরবাক্য প্রয়োগ করবেন না, অবস্থা বুঝে 
সদয় হ'ন। 

অঙ্জুন।' আমার পুত্র হ'লে ঘোড়া একবার ধরে হুড 
এই দীনভাবে আবার ফিরিয়ে দিতে আসতে ন|। 

বন্র। কার্য হ্ষত্রিয়োচিত নয় বিস্তু পুত্রোচিত। 

অজ্জুন। জারজোচিত! যদি নিরস্ত্র হয়ে পুত্রমুখ দর্শনের জন্য 
লালাযিত হয়ে ছুটে আমতুম, তাহলে আদর দেখাতে ফুলচনান নিয়ে 
পা পুজো! করতে ছুটে আদতিস। অন্তর নিয় যুদ্ধ করতে এসেছি, 
্পর্ধার সঙ্গে ঘোড়া ছেড়েছি, মে ঘোড়া বীরদর্পে ধরেছিলি। 
এখন পিতৃতক্কির দৌহাই দিয়ে ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে আদা পিতৃ 
ভঙ্তি না কাপুরুষত| ! আমার সন্তান ক্ষত্রিয়োচিত কার্ধ করে। 
ক্ষতিয়ত 0 ১লা 'গুরীক এই 

সস্তানকে আমার 'লমুখ থেকে নিয়ে যাও) আর 

অধীন সামস্তগণের মধো একজন গণ্য করে ঘোড়া ফিরিয়ে নি 
চল। জারজকে যে নিমন্ত্রণ করবার প্রয়োজন লাছি। 

বজ। বুদ্ধই যি পুত্রত্বের পরিচয়, তাহলে মিষটবাক্যে 


বক্ররাহন। ৮১ 

"আদেশ করন, এত গরুষবাক্য "প্রয়োগ "কি ক্ষত্রিঘৌচিত? 
পদদলিত হ'লে সুত্র কীটও চ়পেংশন করে তা আমিতো ্ষতরি- 
সম্তান। কিন্তু মহারাজ আত্মহারা হয়ে আমাকে দা গঠিত কার্য 
করতে আদেশ করবেন না। পায়ে ধরি পিতা প্রকৃতি হ', দু 
করুন। আষার ম। সাঁধবী পতিপরাযণী । পিতাপুত্রের এ পাশবিক 
স্ব্ধ গুনলে মর্সাস্তিক আহত হবেন-_-পিতা সদয় হ'ন। 

অর্জুন। (পদাঘাত ) দুর হও নটার'সন্তান। 

বন্র। (নীরবে ক্রোধ প্রকাশ ) 

_নীল। (অঙ্ছুনকে ধরিয়া) করলেন কি, করলেন কি 
মহারাজ! বিনাপরাধে শাস্তপু্রকে পদাঘাত করলেন ! 

অর্জুন। কে পুত্র! পুভ্রতো আমার অভিমন্থ্য। ভারতের 
মপ্তশরেষ্ঠ বীরকে সাতবার লংগ্রাষে খরাস্ত করেছে। ল্যায়যুদ্ধে 
কেউ তার অঙ্গে এ্রকটাও বাঁ স্পর্শ করাতে পারেনি। দায় মুখ 
ফের়াচ্ছি, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছি, দেহে একবিন্দু ক্ষত্রিয় রক্ত 
থাকলে ওকি এ অপমান সহ করে। 

ও (উল্দীর প্রবেশ) 

উলৃগী। বদ বক্রবাহন! মাতৃবংদল মণিপুররাজ ! কর্তবা 
ফরেছ তাঁতে লজ্জা কেন? চক্ষে জল কেন? ছি ছি! শিষ্টশাস্ত 
যশস্বী বীনধ তুমি, পিতা কর্তৃক ডিরস্কৃত হয়েছ বলে কি কীদৰে! 
চলে এস। শিষ্টাচার পিজুর। মনোমত হ'ল না যা দেখতে চান 
ই দেখাও চান যদ দাও। সেনাপতি! 

(দেনাপতির প্রবেশ ) 

সেনা । কি আদেশ জননী ? 

উন্পী। খোঁড়া মুখ ফেরা) 


৮২ বক্রুবাহন । 

সেনা। মহারাজ! 

বৃুক্। এখনি--যেন পলমাত্ত,বিলম্ব না হুয়। 

সেনা । যথা আজ্ঞা ! 

[শস্থান। 

বক্র। আর মণিপুলপ রাজনন্দিনীকে গিয়ে বল, তিনি আমার * 
ধাত্রী-জননী, মা আমার এখাঁনে আছে। 

উলুপী। কি করিস নরাধম! আত্মহারা হয়ে মাভৃনিন্দা 
করিস কেন। 

বন্র। আরও বল, যত দিন পর্য্স্ত না তাঁর স্বামীর প্রাপহীন 
দেহ তার চর্ণপ্রান্তে অঞ্জলি প্রদত্ত হয়, ততদিন পর্যন্ত মণিপুর- 
রাজের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে না। পু 

উলুপী। সিংহশিগুকে উত্তেবিত করে কাঁজ ভাল করলেন ন1* 
তৃতীয় পাওব। ক্ষত্রিয়ের অভিমীন! কোথায় ছিল ? যখন পরশুরাম 
বিজনী কুরুবৃদ্ধ ভীম্ম নিরস্ত্র নিজ রথে উপবিষ্ট, তখন নারীর অধম 
শিখণ্ডীর পশ্চাৎ থেকে কোন্‌ মহাবীরের বাণ তার অনাবৃত বক্ষ 
বিদ্ধ করেছিল? ইচ্ছামৃত্যু শান্তন্থনন্দন কার কাপুরুযস্থে মৃত্যু 
কামনা! করেছিল ? যা+ক ! বক্রবাহন কার পুত্র এই অশ্বমেধের অঙ্ক 
মহারাজ যুধিষ্টিরের যজ্ঞে সাক্ষ্য প্রদান করবে। হজ্ঞ রক্ষায় যখন 
খর পাঁওবের নঙ্গে বক্রবাহনের লমান অধিকার, তখন (সে মহাযজ্ঞ 
অশ্বহীন হবে না! তবে. তীয় 'পাবকে বুঝি সে ধজ্জ দেখতে 
হল' না। এখন আশীর্বাদ করমীষেন এই নিরপরাধ বালককে - 
পিভৃহৃত্যার পাঁপ স্পর্শ না করে। বালক! পিতাকে প্রণাম করে 
ুস্ধার্থ প্রস্তুত হও । 

বক্র । ক্ষত্রিয় ধর্পের জন্য যুদ্ধ করে, ক্রোধের জনা নদ্ন।' 


সি হীদ জী 


রাইন ৮ত- 


মহীরাঞজ! স্র্গাদপি গরীয়দী জমনীর মর্ার্া রক্ষা করবার না 
আগনার সহিত সংগা প্রবৃত্ত হারাম, অপরাধ গ্রহণ করবেনধনা। 

অর্ছন। স্বকার্যের জন্য তোমার জয় কাঁমনা করতে পারিনা, 
" ভরবে জাশীর্বাদ করি, ধদিই যুদ্ধে জরলাভ কর যেন তোমাতে গাপ* 
ম্পর্ণ না করে। [ উন্ুগী ও বক্তবাহনের প্রস্থান | 
একি গুনলেম-_ চিত্রাঙ্গদা ধাত্রী-জননী ! তবে এ তেজধৈনী কে? 

নীলু। বীরত্বের প্রশ্রবিণী ! 

ইলা। আমার মা। 

অঙ্গুন। তোমার মা! পতিপরায়ণা উলুপী? তুমি এখানে 
তোদার মা ওখানে এ কি রকম ইলাবস্ত ? 

ইল|। জিজ্ঞাসা করবেন না__-আমি বলতে পারবে না। 

পুণ্ড। মহারাজ! এ লোৌক-বিগর্হিত কাধ হতে প্রতিনিবৃত্ 
ইন, পুত্রকে ফিরিয়ে এনে ন্নেহালিঙ্গন প্রদান করুন। 

অঙ্জুন। কেন তয় গেলে নাকি পুণ্ডরীক? 

পুগ্ত। ভয়ের কারণ হ'লে ভয় পেতে হয় বইকি। তবে ভয় 
আমার জন্য নয়! এই বালকের জন্য নয় ! মাতৃহান্তে পুত্রের জীবন 
কাশ_সে জীবন নষ্ট নয়, অনন্তকালব্যাপী পরমাযু। ভয় 
আপনার জন্য। 

'অর্জুনপ বলকি পুগর্ক? 

পুণ্ত। মা তীশিরোমন্ঠ-ৃহাপকির অংশ। বরিভুবন-বিষযী 
স্ নিশুভ যেখানে কীটানুবৎ দলিত হয়েছে, দেখান 
পাস্ডুবকি? 

অর্জন । পুত্র এখানে ! মা ওখানে! এ যে প্রহেলিক। 
পুশ্তরীক? 


বররাহন। 


: গুণ্ড। তীর 'আাচর৭ সতীই সবানে, অন্যের দুর্কোধ্য।, 
ীদি। মহারাজ! কি জানি কেন, মদ বলছে এ. যুদ্ধ 
চিপ 
অর্জুন। কের ইচ্ছায় কর্ম _এখন ফেরা আসন্তব। যাও 
মকলে প্রস্তত হও । 
[অর্জুন ব্যত্তীত. সফলের প্রস্থান। 
বাস্দেৰ তোমাকে ছেড়ে কেন এলেম বলতে পারিনা ! তোমার 
ধড় আগ্রহ অগ্রাহ্থ করেছি। সমন্তই তোমার ইচ্ছ।। নারায়ণ! 
জয় চাই না, অভিযন্থ্যর অভাব মোচন কর, তার শোক নিবারণ 
কর, জগৎকে।দেখাও আমার প্রত্যেক সন্তানই অভিমন্ত্য।, 


ষষ্ঠ দৃশ্য। 
_ শিবির-্বার। 
উল্গী ও মেদাপতি। 
_সেনা। বে কি এবার হ'তে আপনার আদেশেই, চলতে 
হবে? 
উলুপী। বুধতেইতো পারছ--একথা জিজ্ঞাদা কর! কথার 
অপবায়। 
মেনা। তা বলে মা ছেলেকে দেখতে চাচ্ছে, শুধু আপনার 
অন্য দেখতে পাবে না? 
 উনুপী। মাকে? মাতোআমি। রর 
_. ঘ্না। মে কথা আমি স্বীকার কর্তে পারি না। 
উদৃপী। কিন্ত তুমি যার দাস, সে স্বীকার করে। ॥ 


বজ্ররাহন । ্া 

সেনা) রাজ! ক্রোধের বশে এ্রকখ। বলে ফেলেছেন। 

উলৃপী। ক্রোধের “বশে নম, কার্বশে। আমার আদেশ 
না পালন করলে তার মহাপাপ, চিত্রাঙ্গদার আদেশ অগ্রাহ করলে 
“লোৌঁক-নিনা। কার্যের জন্ত ক্ষত্রিয় নোক-নিন্দা গ্রা্থ করে মা।' 
যাও, সে রমণীকে এন্থানে পুনরায় আঁপতে নিষেধ কর, অখব! 
তার স্বামীর শিবিরে যেতে আদেশ কর। এখানে তাক্ষস্থান দেই ।- 

দেনঠ। একথা শুনবো কেন? 

উলুপী। না শোন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে । 

সেনা। পাঠাবে কে? 

'উলুপী। আমি। এ কার্যে আমি রাজার অপেক্ষা 
বাধিনা । * 

সেনা। শুধু এই ব্যক্তির বাহুবলে ডি প্রতিষ্ঠিত। 
শত্রর আক্রমণ হ'তে এ রাজা রক্ষা করেছি এক! আমি! মগিগুর- 
রাজ তখন জরাশ্রত্ত, উত্থান শক্তি রহিত, তখন এ বালক ছিল 
কোথা? শুধু আমার মহত্ব এ বালকের ঘন্তকে রাজমুকুট স্থাপন 
করেছে। 

উল্দী। তাতে গৌরব কি? প্রভূত ছৃতোর কাঁধ করেছ, 
তাতে এত আত্মপ্রশংসা কেন! না করলে বিশ্বীসধাতফ হতে, 
না করলে এই বালক কর্তৃক আমনের সহিত তাড়িত হতে । 

সেনা । নারী, তাই তুমি খত! কথা কইতে অবকাশ পেলে। 

শ্মটলৃলী। প্রভৃতি যথেষ্ট দেখিয়েছ, তাই তোমায় শির 
অথনপ্ঠ স্বন্ধ ছুতে বিচ্ছির হয়নি । ৃ 

দেনা তে শোন অপরিচিত রমণী, রি তোমাকেও 
* ভিনিনা, রাজাকেও চিনিনা 4 


উল্দী। এখনই চিনিয়ে দিচছি। 
এ (ইলাবস্তের প্রবেশ) 
ইলাবস্ত! 

ইলা। কেনমা! 


উল্পী। এই বৃদ্ধকে বীধ প্রাণে মেরন! । 

সেনা । সাবধান বালক! আর এক পা যদি অগ্রসর হ'স. 
গুপাত করবো । 

ইলা। আমার অপরাধ নিয়োনা বৃদ্ধ, আমি মায়ের আদেশ 
পালন করি। (উভয়ের ্বন্যুদ্ধ ও সেনাপতির পতন ) 

দসেনা। *ম! তোমায় চিনেছি ! আমি সন্তান আমাকে ক্ষমা কর। 

উলুপী। ইলাবন্ত, ইনি তোমার ভাইয়ের অভিভাবক-_গুরু 
স্থানীয় প্রণাম কর। সেনাপতি, মণিপুররাঁজের চিরশুভাকাক্ফী 
চিরাগত সহচর! জ্ঞানী তুমি, দারুণ কর্তব্য আমাকে এই নীচ 
কার্যে প্রবৃত্ত করেছে, দয়া করে মা ও সন্তানকে ক্ষমা, কর । 

বসেনা। মা! এখন বুষলুম এ মহাঁযুদ্ধে তৃতীয় পাঁওবের মঙ্গল 
নাই। ভূত্যকে কি করতে হবে আদেশ করুন । | 

উল্পী। দেহরক্ষী হয়ে রাঁজমাতার পার্খে অবস্থান কর। দে 
যেন আত্মহারা! হয়ে সে ভাগনী নিজের কোনও অনিষ্ট না করে। 

সেনা। যথা, আজ! । 
[প্রশ্থান। 

উলৃপী। তুই কি মনে করেরে বালক? 

ইলা। কি আবার মনে করে, মাকে দেখতে এসেছি। 

উল্‌পী। না তৃতীয় পাও ভীত হয়ে তোকে দিয়ে অনুগ্রহ 
ভিক্ষা করতে পাঠিয়েছে । 


রক্রবাহন। ৮* 


ইল । লে বাপ আমার নয়। 

উললপী। তা একপপদাঘাতেই বুঝেছি। 

ইলা। তুই বেটা বুনোর মেয়ে, তুই আমার বাপের মর্শ বুঝবি কি! 

উলৃপী। তুই বেটা বাপের পদানত, তুই তার সুখ্যাতি করি 
এতো জানা কথ!। | 

ইলা। তবে কি বাপের সঙ্গে লড়াই করবো ? যে বাঁপ গ্রথম 
দর্শনে চৌদ্ববৎদরের সঞ্চিত চস্কজন আমার মাথায় ঢেলেছে! তুই 
সেখানে নেই বলে নিজে ম! বাঁপের কার্য করেছে! সেই বাপের 
সঙ্গে আমি লড়াই করবো! 

উলুপী। (চক্ষে হন্তপ্রদান ) দেখা হ'ল, আর খেন ইলাবস্ত! 
রাত্রি প্রভাত হয়। 

ইলা। একটু দাঁড়া প্রণাম করি। 

উল্লপী। আশীর্বাদ করতে পারবো না। 

ইলা । আশীর্বাদ চায় কে! যদি যুদ্ধে জয়লাভ করি তাহ'লে 
আশীর্ষাদের নাম হবে! জিতি হারি যশ অযশে আমার অধিকার ! 
আশীর্বাদকে দেব কেন! এলুম কেন জানিস! হারিতো তুই 
দেখতে পাবিনি, জিতিতো তোকে দেখতে. পাবনা, তাই দেখতে 
বড় সাধ হ'ল! দেখ মা, এমন যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছি. যে তাতে 
জয়ের চেন্ধে পরাজয়ে স্থুখ ভাছে। আচ্ছা মা আশীর্বাদ করন! 
যেনূ.এ যুদ্ধ দেখবার আগে মৃত্যু হয়। 

| উলুপী। বিশ্ববিতঞয়ী বীরের *পুক্ তুমি। ছি বদ তোমার 
কিনিন্বের মরণ-কামন! করতে আছে! 

ইলা । যাক, রাত্রি প্রভাত হয় চনলেম। ভাল তোদের 
"রানা কি করছে? 


৮ বঙ্রধাহন। 
উলৃপী। কৃষণপূজ! করছে। 
ইলা। দেখা হয়না? 
উন্নপী। পাছে কেউ দেখতে আসে, তাই আমি নিষেঞ্ 
করতে দাড়িয়ে আছি। ও 
ইলা। যদি দখতে যাই? 
উললুপী। শির রেখে যেতে হবে। 
ইলা। তবে পালালুম। মহাযুদ্ধের পূর্বে আর, তোকে 
ধেঁটাব না। 
| প্রস্থান 
উল্লপী1 তামপী রজনী! তোর আবরণ আজ স্বচ্ছ কেন? 
“আমি না হয় আত্মহারা পুত্র মুখ দেখতে চাই! তুই সর্বনাশী 
দেখতে দিবি কেন! ঢেকে ফেল! ঢেকে ফেল! আমার সর্বস্ব 
ধনকে নিবিড় বসনাঞ্চলে ঢেকে ফেল! 
(বজ্ঞবাহনের প্রবেশ) 
পুজা সাজ হ'ল? 
বন্র। কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে মা? 
উল্পী। তোমার পুজা সাঙ্গ হ'ল? 
বন্দ । অন্ধকার [ মুখ দেখতে পাচ্ছিনা, কিন্তু মা তোমার. 
সবর বাগর্দ। ? 
উলৃপী। যুদ্ধ হ'তে প্রতিনিত্ত হবার 'উপা সন্ধান করছো 
না কি বজ্রবাহন ? 
বন্র। তাই করছি। তোর কথার ভাবে বুধতে পেরেছি 
তোর জীবনের সাররত্ব পাণ্ডব-শিবিয়ে নিহিত আছে। মাঁ, যুদ্ধে 
কা নেই! অপমান হেটুখডে মাথায় নিচ্ছি! সমস্ত অগতে . 


বঙ্ঞবাহন। ৪৯ * 

কাপুরুষ বলুক, প্রতিজ্ঞাভঙ্গে অনন্ত নরকেই আমার স্থান হ'ক, 
আমি যুদ্ধ করছি না" 

উলুপী। কৃষ্পূজা করে এই প্রাণ নিয়ে এলে নাকি বক্রত্বান? 

বক্র। পুঁজ করিনি।' বার কত কৃষ্ণনাম করেছিলুম আরা 
ধারকত ভূমিতে শিরম্পর্শ করেছিনুম-- এই পধ্যস্ত। 

উলুপী। সেকি! 

ব্ু। এই! বড় সাধ করে মা পিতাকে দেখবার জন্য 
কষ্ণপৃজা করেছিলুম। তার পর কৃষ্ণপূজার ফলে যে মুর্ঠিতে 
পিতাকে দেখলেম, প্রথম দর্শনেই পিতা পুভ্রে যে সম্বন্ব স্থাপিত 
হল তাঁতে আর কৃষ্ণপূজা করতে সাহস হ'ল না। কিন্তু মা কামনা 
শূন্য হয়ে ধেমন একবার কৃষ্ণকে ডেকেছি, অমনি দেখতে গেনেম 
হিমাঁলয়শৃঙ্গে মহেশ্বরের জটারাশির মধ্যে কল্পারস্ত হতে বে 
কলনাদিনী মহাশক্তি এতকাল পুজীকৃতা ছিল, দেখতে দেখতে সেই 
মহাশক্তি উলে উঠল! কি এক জীবনাশী মহাঁবেগে সেই 
সমুদায় শক্কিআ্োত আমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করলে! এখন মা 
আমি বঙ্গাগুনাণী মহাবলে বলীয়ান! কোপ দৃষ্টিতে যদি চাই, 
স্বর্গ মর্ত্য রসাতল মুহূর্তে ভশ্মীভূত হয়। এ শক্তি নিয়ে কার 
সর্বনাশ করবো মা? চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করি, অভয়দায়িনী 
অভয় দাঁও। 

উলুপী। বেশ হয়েছে! ॥ নিশ্চিন্ত হও বক্রবাহন। যদি 
শবিশ্বসংহারে তোমার অভিলাধ আসে, তাও কঞ্চের ইচ্ছায়। 
ঞিতৃনাশের পাপ আর তোমাকে স্পর্শ করতে পাঁরবে না। এখন 
যাও, প্রত্বত হও। 

* 1 খ্স্থান। 


বক্রবাহন। 
€ গীত ) 

কে জানে কি বিষম টানে। 

শবরের ডোর বেঁধে গলে বলে এগিয়ে আনে £ 
মাধ করি ফিয়ি সে দেশে, 
যেধায় অন্িমান পায়ন।কে। স্থান, মরম ব্যখা মরে হতাশেন 
যেখা আপন ব্বালায় হলে যাতনা, 
নিজের ছলে বেড়াজীলে জড়ায় ছলন!। 
যেখ। মিশে গেছে হুখের আশ। মরণের হর কীধাগাণে। 


ঠাই নাই আর এসে তাই কয়নাকে। কাণে 
[প্রস্থান। 


(ইসঙ্গিনীগণের প্রবেশ) 


(গীত ) 
মানমী লত।র অঙ্গে । 

যেই দেখি প্রাণ উঠেছে ফুটিয়। গান লয়ে ফুটি সঙ্গে॥ 
মলয়ের সনে মিশায়ে কায়, জাদরে লঙ্ুরে নাঁচাই তায়, 

তুলে লই তারে তারার মায় শশী করে ভাসি রঙ্গে ॥ 

সে ফুল পলাশে ঝরে যে বিশ্ুু তটিনীর হার গাঁ খিয়া, 

আধে সাধে রচি সুধার সিন্ধু জীবন তরঙ্গে । 

ূ [ স্থান 1 


তৃতীয় অঙ্ক 


প্রথয় দুশ্য । 
শিবির-ঘবার। 
ইলাবস্তু।. 


( শীত ) 
বেজে উঠেছে বীণী। 
নিশি গোহায়েছে শশী তুলে গেছে মুখে ফের পরেছে হাদি! 
লয়ে গোধন নীরদবরণ আমিবে কাছে, 
ফুল লয়ে পথ গানে চেয়ে গাঁধী নীয়বে গাছে, 
বাথ! সুখিয়ে আছে; 
আ।মি এবেল। ছেশে কেন একেল| বসে। 
বাঁশীর দুর পরশে হুখ সরসে ভীসি। 
অর্জন। আজ প্রভাতে যুদ্ধ, সকলেই অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত, 
তুমি একলা বসে কি করছো ইলাবস্ত? বক্রবাহনের মঙ্গে মাকে 
দেখে ষদি তোমার চিত্তে অস্থিরতা আসে, ভাহ'লে বালক মায়ের 
কাছে যাও। আমি তোমাকে সন্ষ্ট ষনে অন্থুমতি দিচ্ছি। 
' ইলা মায়ের কাছে ট্াবার অভিলাষ যদি থাকতো তাহ'লে 
পিতা বছুষণতো তার কাছেশ্যবত পারতেন। 
স্ঞ্জ অর্জরন। তবে এমন করে নির্জনে বসে কেন? কুরুক্ষেত্র 
বীরত্বের পরিচয় দিয়েছ, যুদ্ধের ভয়ে উলুপীনন্দন: যে গোপনে 
* অবস্থিত এটা আমার মনে হয়না) 
ইলা। না মহারাজ) ভয়ে নয়! জামার গিনি বানা রি 


৯২ বক্রবাহন | 


উপর নিয়তির বিষম আক্রমণ। নিয়তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে আঁমি 
*লোকসঙ্গ ত্যাগ করেছি। 

'অর্জ্ন। যুদ্ধে জয়ী হয়েছ? 

ইলা। না মহারাজ, আপনিই সেই জয়ের মূলে কুঠারাঁঘাত 
করেছেন। কুকুক্ষেত্রযুদ্ধে বিজয়লাভ ক'রে অহঙ্কারে আপনি 
বান্থুদেবের সঁকল আগ্রহ উপেক্ষা করেছেন। সে মহাঁুদ্ধে ধার জন্য 
জয় এই মণিপুরে সেই মহাপুরুষের অভাব। সে অভাব গ্াভীবীর 
নিজের দোষে! দুর্বল আমি আমার আগ্রহে সে অভাব পূর্ণ হ'ল 
না। সহজ চেষ্টায় বাক্ছদেবের সন্ধান পেলেম না। 

অঙ্জুন। তাহলে এখন কি করবে? 

ইলা। প্রতিকারের এক উপায় আছে। যদি মহারাজ অনু, 
মতি করেন, তাহ'লে এক সামগ্রী আমি আপনাকে প্রদান করি। 
আমার মাতামহ নাগরাজ এক অপূর্ব মণির অধিকারী। নে 
মণি যার কাছে অবস্থান করে তার অপমৃত্যুর ভয় থাকে না। 
আঘাত করতে এলে যমদণ্ড মধ্যপথে ভগ্ন হয়। মহারাজ! দয়া 
করে সেই মণি গ্রহণ করুন। আমি মাতামহের কাছ হতে সেই 
মনি এনে এখনি আপনার চরণপ্রান্তে উপহার দিই । 

অজ্জুন। বালক! মরণ শিল্পরে বেধে আহীবন কত অসংখ্য 
মহাবীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে এসেছে / এখন জীবন বেঁধে একটা 
ক্ষণজীবী বালকের দঙ্ে যুদ্ধ করবা? লক্ষ লক্ষ বৃশ্চিকের দংঘ্ী় 
সে জীবন আমার অনাবৃত হৃদয়কে দংশন করবে। তখন মৃতু 
কামনা করলে সেও দংশনের ভয়ে পথ থেকে ফিরে যাবে । একটা 
দ্র বালককে অন্তায়রূপে সমরে নিহত করে সীগর প্রমাণ বনরণা। 
ভরা জীবন নিয়ে কি করবো বাঁপ ইলাবস্ত। 


বক্ররবাহিন। নত 


ইন্লা। তবে আমার অগ্ুমতি করুন আমি নিই। 

'অর্জুন। তোমার ইচ্ছা ৮-ইচ্ছ! হয় গ্রহণ করতে গাঁর, 
ভাতে আমার কিছুযান্র আপত্তি নেই। (নেপথো রপবাপ্ঘ। আর 
প্আমি অপেক্ষা করতে পারি না। শীপত কর্তা সির কয়। 


[অর্জুনের গ্রস্থান। 
(অনগ্তের প্রবেশ ) 


তুনস্ত। ইলাবস্ত! 

ইলা। কেও নাগরাজ! কি করে জানলে নাগরাঁজ? আমার 
মনের কথা কি তোমার কর্ণকুহরে গ্রতিধবনিত হয়েছে? দাদা! 
থে মহা আগ্রহে সেই অপূর্ব সামগ্রী আমাকে দান করবার জন্ত 
আমার কাছে ছুটে এসেছিলে আজ আমি সেই মণি ভিক্ষ| করি। , 

অনস্ত। চুপ!--গোল করিসনি! তাই তোকে দিতে এসেছি। 
এ মহাযুদ্ধের ধবর পেয়েছি, তাই তোকে অমর করতে মণি এনেছি। 
নেলুকিয়ে গলায় পর। দেখিম মা যেন না জান্তে পারে৷ 

ইলা । দাদা মণি চেয়েছি জানলে কেমন করে? বড় আগ্রহে 
মণি ভিক্ষা করেছি, তোমায় কে সংবাদ দিলে নাগরাজ ? 
 অনন্ত। চুপ!-আস্তে কথা ক'! তোর সর্ধনাী মা জানলে 
সব কাজ পণ্ড হবে! তোকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে দেখে, মণি 
কেড়ে নেবে! পরিণাম মৃদু !-:ইলাবনত! মৃত্য মা পতরঘাতিনী ? 
নাগবংশ ধ্বংস! 

ইলা। আচ্ছা দাদা_ 

অনস্ত। আবার সে কালনাগিনী মনের কথা শুনতে পায়, 
চপ করনা হততাগ! ছেলে। বক্রবাহনের জন্ঠে তোর মা এই মণি 
আমার কাছে ভিক্ষা করেছে নি আমি তোর যাঁকে দিতে 


৯৪ বন্রবাহন । 


এসেছি। মনে নেই বালক, তোর পিতার দঙ্গে যুদ্ধ করতে 
চাসন বলে সেদিন আমি তোকে কত তিরস্কার করেছি! 

ইলা। মনে নেই! খুবমনে আছে! তাতে আমি তোমার 
এওপর যে বিরক্ত হয়েছিনুম--এমন বিরক্ত আমি কখন হইনি 
মনে করলেম কৃ কৃষ্ণ ক'রে কাতর হয়েছ, তোমাকে এক 
বাণে কষ্ণপ্রান্তি করিয়ে দি। 

অনস্ত। সেই আমি নাগরাজ-_সর্ব্থ ত্যাগ করে হরির চরণে 
আত্মসমর্পণ করতে জটা-চীরধারী নাগরাজ--আত্মপরে সমজ্ঞান 
নাগরাজ--মণি নিয়ে এলেম, বক্রবাহনকে দিতে গেলেম, কিন্ত 
জাতীয় স্বত্ব বাঁধা দিলে! এতকাবের হরিপুজা পও হ'ল, 
সর্ধত্যাগ পণ্ড হ'ল, জট! বাকল জলে গেল! বক্রবাহনকে মণি 
দিতে গেলেম, পথ ভূলে এখানে এলেম! এই দেখ ইলাবস্ত 
সেই সম্্রীবনী মণি আমি তৌর গলায় পরালেম। ঢেকে ফেল” 
ঢেকে ফেল দেবতা না দেখতে পায়_-তোর মা না জান্তে পারে_ 
বর্শের আবরণে এখনি ঢেকে ফেল। আমি আবার গাছের তলায় 
যাই--হরিনামের মালা হাতে করি-হরির কাছেও আঁমার এ 
প্রীণ লুকিয়ে রাখি। টি 

ইলা। নিল না জেনি 
হচ্ছে! কার আশঙ্কা! করছো! ! মণিদিয়ে আবার ঠাসুরের পায়ে 
আশ্রয় নাও-_-এ কথা ভুলে যাও! “ 

অনস্ত। ভোর মা নানে মণির গানে চেযেছিল। 
ইলা । বেটার চোখ গেলে দিতে পারনি। 

অনস্ত। এই দাঁখ বালক এই মণিতে সেই উজ্জল চক্ষু 


ব্রবাহন। ৯৪ 
ফেল-_লুকিয়ে ফেল ! কি তীব্র আালাময়ী দৃষ্ি-_কি হৃদয়ভেদিনী 
ম্পৃহা_কি মর্শঘাতী “কুটিল *কটাক্ষ! ইলাবস্ত ইলানস্ত !, 
,(প্রস্থানোগ্োগ ) 

প ইলা। আর কেন ধণি দিয়েছ চলে যাও। গেছনে চা্ছ* 
কেন? আমার মণি আমি নিলেম ভয় কি নাগ্রাঁজ! এতে! কাতর .. 
কেন! যাঁও, চলে যাঁও। 

অনৃস্ত। (ফিরিয়া) ভাই, জার একবার দে। 

ইলা। সেটা এখন আর নয় দাদা, যুদ্ধের পর নিতে হয় নিয়ো 
না হয় জলে ফেলে দিয়। | 

অনন্ত। দে ভাই আর একবার দে। 

“ইলা । সাবধান নাগরাজ ! 


[প্র্থান। 


০০০ 


দ্বিতীয় দৃশ্ব। 
সমরক্ষেত্র। 


ব্রবাহন। 
কি হুখআর হুথে কে। 
ভুমি যারে আপন.করে রেখেছে! ছে। 
যে তোৌঁমা্ধ,নিয়েছে শরণ 
তার আলোয় আধার বাধা দেছ জীবনে মরণ, 
: তায় ভর! ভবন শৃল্ত ভুবন সকল বাঁধন ছি'ড়েছে | 
তাঁর সাধের ঘনে বাঁজ পড়েছে, ভর! গাঁডে যাগ ডেকেছে, 
একুল ওকুল তলিয়ে গেছে আশার ভরা ডুবেছে ॥ 


৯৬ বক্রবাঁহন। 
.(ইলারস্তের প্রবেশ): 

বন্তু। এই যে তাই, স্োমাকেই খুঁজছিলুম। 

ইলা । আমিও তোমাকে খু'জছিনুষ । 

ক্র। তুমি আমাকে খু'দছিলে কেন? 

ইলা। তুমি খুজছি কেন? - 

বক্র চিন 
ছিল। কিন্ত গ্রহহর্দেববশে কেউ কারও মুখের দিকে চাইতে 
পারলেম না! 

ইলা। সেদিন তোমার মুখের দিকে চাইডে আমার প্রবৃত্তি হয়নি । 

বন্র। আজ প্রবৃত্তি হ'ল কিসে? 

ইলা । তোমার মুণটার লোভে । 

বন্ত। ওটা অপোগণ্ড বালকের স্বতভাব। ছেলে আঙল 
নাড়তে শিখলেই, টাদের দিকে হাত বাঁড়ায়। কথা ফুটতে না 
ফুটতে টাদ ধরে দেবার বায়না করে। তাতুমি এসেছ কেন? 
তৃতীয় পাগডবের কি আর কেউ নেই যে আমার মুণড নিয়ে দায়! 
না! থাকে নিজে এলেন না রন? 

ইলা। আমার কাজ তিনি আদবেন কেন? 

বত্র। তবে আমার মুণ্ড নিতে কাল যে অসংখ্য পাওবসেনা 
এসেছিল, সেটা কি তোমার বায়না শীস্ত/করতে ? তৃতীয় পাওবের 
অনিচ্ছায়? 

ইল।। তা নয় ববিপুরররাজ | সেদিন পুর্শদলে পিতার ফে 
পাদবনননা করেছিলে, তাই দেখে আমার মনে ঈর্ষা হয়েছিল । 
তাই এই সুনর ফুলটা মণিপুররাজের দেহতরু থেকে বিচ্ছিন্ন 
করতে এসেছি । পিতীব চরণে উপহার দেব । 


রা ক্দ 

হজ ইরা ওতাল হন 
ভাই রসি নাও । ধুপ্ৰরতে গেলে বদি মা মনক্কাধনী দর 
তখন কি এই তুচ্ছ সামন্রীয় জঙ্যে আবীর এঁই বনজ সংখা” 
কিরে স্মপবি ! আরাকেও আবার টেনে আবি! আর আষার$ 
পু্ধলগ পিতাকে পুত্রবধের জন্য তীর সার কাছ খেকে ছাড়ে? 
আানধি! নে ভাই অস্ত্র বয়, আমার শি্াপুষ্প হণ কৃরী( 

ইলা। মগিপুর রাঁজ !_-ভাই !-- 

বন্রু। কীদিম্‌ কেন তাই !--তয় পাচ্ছি !--দেহ-বৃক্ষ থেকে 
উত্তোলিত হ'লে এ পুষ্ঠমলিন হবে ! তা! হবেনা ইলাবস্ত। গুরুয় 
পাননগ্রক্ষালিত জলে এ ফুলের অভিষেক করেছি। ভাই,এয সৌরভ 
অষ্ট হুবে না? / 
*. ইলা। তাই পিতা আমাকে আজকের যুদ্ধেয় সেনাপতি 
কর়েছেন। 

বক্রু। সাঁবধাঁন--পিত্‌ আজ্ঞা! লঙ্ঘন করিসদি 1-সঠাগ্যবান ! 
তোমার মতন পিডৃপ্রসাদ লাভ হদি আমার ভাগ্যে ঘটত, জাবি 
বর্গের খত তুচ্ছ জান করতুম ।--তোর মতন ভাই--এছন দিয় 
মবুখা কথা-_এমন নেহ ভরা হৃদয় এমন চাঁদের উধ! বা বাপ... 
পিছ কর্তৃক এ জীবন নিতেও যদি আদিষ্ট হতেম-_তখনি নিতেম-_. 
ইতঃসতঃ কুরতেম না। তাই যুদ্ধ কর। 

ইলা। যুদ্ধ কর! ভিন্ন মার অন্য উপার নেই। কিন্ত ভাঁই 
রীতৃন্নেহবশে যুদ্ধ করতে করতৈ ধদি ইচছাপূর্ক অসাবধান হও-_ 
'নেঁফালি পুপ্পের মত মৃদুমন্দ সমীরম্পর্শে বদি এ নুন্গর ফুল আপনা 
আপনি ঝরে পড়ে, তা হ'লে তোমার পিতৃ হত্যার পাঁতক হযে । 
*» বক্র। আ নরাধম! ভীষণ অভিশস্পাৎ প্রদান করলি! 


৯৮ ব্রবাহদ। 
ভবে জয় তোকে এরববার জালিষন করি! ভাই এ বুকে জামার 
পিতার বঙ্গের উ্ণতা স্বাখান আছে। একরার দে--ভিক্ষা কুরি। 
বাঃ কি ভৃ্ি! (আদিদন-জার ভাই-মোপার ইলাবন্ক!- 
গি্বার আায়। লীমাময়ের ইচ্ছায় ছুই ভায়ে আমরা! যুদ্ধ করছে 
মেছি--কোথায় তোকে আদয় করব--ঘরে নিয়ে মাঁফে দেখাব-. 
ছায়ের রেহাশ্রুতে দ্জনে সমভাবে সিক্ত হব, ভা. না করে গরম্পরকে 
মারতে এমেছি। আয় ভাই আর-_জনগানতরেরঘন্ত একটু মোদর 
প্রেমের মিষ্ঠত। গান করি। 
(গুওরীফ ও টলুদীর প্রবেশ) 
গুও। গত আজ্ঞা হুর পালন করছ ইলাবস্ত ! 
উল পিভা কাছে গিচিত হবার প্র উপায বক্রবাহন ! 
[ ইললাবন্ত ও বক্তবাহনের যুদ্ধ ও প্রস্থান 
গৃগ। মায়মী জ্ধাত্রীরূপিণী ছিলি, এ সংহার মূর্তি কেন 
মা! স্ঘনের গঞ্ুপাখী তোকে দেখে ছুটে জামত, আজ আমিও 
রত রোব খাছ নয. | 
: উন্গী। যাও, এগিয়ে দেখ। অন্তরালে ছুই হতভাগ্যে আবার 
যেন গলা! জড়াজড়ি না করে। 
[প্রস্থান। 


ক্ষণ 
( কষ ও অত্যতামার প্রষেশ। ) 
স্। হুর উন্মাদের মতন ছুটে এলে যে? 
কষঃ। কে আমাকে ডাকলে না! 
সুভা। ঠাকুর একদিন এক সময়ের জনাও স্থির নও। বধ 
কথায় বল আমি নিশ্চিন্ত এক মুহূর্তের জন্যওত চিন্তার বিরাম 
দেখলেম না! সার নিয়ে যদি এতই উন্মত্ত হবে তা হলে তোমার 
জার গাতা উচিত হয় নি। ই নন পূ্ধে আীর অঙ্গৌহিন 
কাতির ক নীরব করে এলে, তবু ঠাকুর নিশ্চিন্ত হতে পাঁরলে ন]! 
কষ। নিশত্ত ছিলেম নিশি্ত রয়েছি সত্যতামা। কাতর কণ্ঠ 
আর কর্ণ তুলতে প্রবৃত্তি হয়না। মামযের অভিমান গর্কোর উপর 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেও আর তিলমান্র ইচ্ছ! নাই। দিবারাহি সঙ্ 
আছি তবুও যদি মাহুষের ভ্রম দূর না হয় তখন লেত্রমেয বিরুদ্ধে 
অন্তর ধারণ কর! আমার বৃথা প্রয়াস মা্র। এই অভিমানের মূ ছিন্ 
করতে আজীবন মাসকে নানা উপায় শিক্ষা দিয়ে আনছি, কিন্ত 
শিখতে গিয়ে শিক্ষার অভিমানে মাহ্ষ সব কার্য গণড করে। 
কক্ষের কিয় পর করলেম, ভাবলেম মাহৰ বুঝি এইবারে 
শাস্তির কোলে মাথা রেখে কামনার চীৎকারে আমাকে আর 
উৎসীডিত করবে না। কির হ' প্রাণের! দন্ত গেল কৈ! 
হস্কার ূর্ণযাত্রায় বিরা্জমান। কার্ধো কার্যে চি বিরোধ । 
একদিকে অভাচার অন্য চীৎকার মায শিখতে শিখতে 
দেখেনা। তা হ'লে কি করি সত্াী$ননিনী! 


৮ ব্বাহন। 


ফরতে হয না।, 
পু কৃষ্ণ । ধ শোন আবার ফাঁতর রোদন। “কোথায় বান্ুদেব* 
- সললে কে আমার শ্রবণ বির করে তুললে! 
সত্য। বাসদের. আপনার উদ্ভবের সঙ্গে কি জানি কেমন 
ইচ্ছায় এ সর্মনেশে অভিমানের সাষ্টি করেছ। কেমন নীরবে, 
আনার জলঙ্ষো মানব জীবনের চারিধারে বারুসংলগ জন্কণার 
ন্যায় ষে অভিমান অবস্থান করছে। মাঁনব, তোমাকে পেয়েও তাকে 
। নিখতে থানা'। দুধাংগ সাগরগর্ডে লুকিয়ে ছিল। মত্তাদি জলনক 
পন মনে ভার চারিধারে কতকাল ধরেই না) বিচরণ করেছে! 
কিন্ত যতি দের ে-লুধাংগুর অংশ: পেয়ে অসর-হ'ল, জলন্ত 
ইশা তবুচল না! এমন বণীবী, যে যৃত্তিকাম্পর্শ মাতেই- তাদের 
আপ বিয়াগ হন়্। অপরের, কথা তাব্ছকি? যে-বংশে তোমার 
আঁবিক্জাব-- তোমার অস্তিষ্বে যে রাঁজোর। কীটাধু পর্যয্ড জগতের 
মানবের চক্ষে সুষ্যের প্রভায় এ্রতাবান, ভাঁদের কথ! ফি-এক্বার 
ভেবে দেখেছ? একবার আবীর বললেন দিকে চাও দেখি. চে 
দেখ যচ্ষংশের অবইাবী ভীষণ পতন। তুমি.তাদের রতি এক- 
কার মাতরও দৃষ্টি নিক্ষেপ করছ ন|। ঠাকুরকে কোঁধায় বাদে 
বন ডেকেছে, তাই তুমি মরধঙ্থিণীর সেব! পদদলিত, ক'কে উম. 
ঢের মনত ছটে এলে! ঠাকুর তৌমীর .আত্মপর ভেদজান নেই 
বনে পরগুলোকে কি এত্ত আপনার করতে হয? আপনার 
বোধ কর ূ 
কষ্। মত্যতাম| মরুলি. জান। নারীপিংরাণি এত. হেদেও 


২, 


বক্রযাহন। ১০৯ 


মি নারীর স্বভাব ত্যাগ করতে পার্দিলে না! এ সংগা আপনার 
পর জানিনা। শুধু জানি থে আমায় ডাকে আমি তার কি 
আমার কয়জন ডাকে প্রার্প্বরী ! বহুদিন পরে সেই ডাঁকা গুনতে 
'পেয়েছি।  প্রহলাদের পয এমন আগর অভার্খনা আমার ভাগে; 
অতি অল্পই ঘট্টেছে! বহুদিন পরে অতি আদরের নিমন্ত্রণ। এ 
_. নিমন্ত্রণ ত উপেক্ষা করতে পারি না-_আর ত স্থির খাতে পারি না 

স্ঘঙটা। এমন বিষম নিমন্ত্রণ আবার কাকে শিখিয়ে এসেছ প্রভু ? 

কৃফ। নানাঁ-একি! একি প্রহেলিকা ! এ বর্ণে ক 
এ কর্ণে কৃ! বিষম করুণ স্বর--ভীষণ আকর্ষণ। এ কর্ণে বক্র": 
ধাহন__এ কর্ণে ইলাবস্ত। মধাস্থলে হৃদয়তেদিনী আকাজ্জা সর্বনাশী 
. হৃউদ্রারপিণী নাগনন্দিনী। অন্তঃসলিলা সর্থতীয় ন্যায় অন্তর্সিহিত 
মানব চক্ষের অগোচরে হিমাচলভেদী শোকের তরঙ্গ । পারলেম্‌ 
না দতাভামা__আর পারলেম না! দয়া করে ছেড়ে দাও। তোমার 
আকর্ষণ আর যেন আমায় উৎপীড়িত না করে। 

সত্য। ইচ্ছাময় আমি দাসী। প্রত মতিতে প্রতূর গতিতে 
আমি ব্যাঘাত দেব কেন? করশীময় ! করণাসাগরে তরঙ্গ উঠেছে 
আমি মাঝে পড়ে বাধা দিতে গিয়ে বাড়বালল প্রজ্জলিত করবো 
কেন? প্রত প্রণাম। 

*. কৃ! ধন্য সতাজীৎ নন্দিনী ! 

সত্য। দাকক! 

(দাতের প্রবেশ.) 

দাক্ষক। কেনমা! 

সত্য । অশ্ব সজ্জিত কন্প। 

দারুফ। বাস্ছদেঘ এই থে এলেন মা: 


+১৬২ বক্বাহন। 
সভা? 'জর্থনি যাবেন । 
লারক । মধ! আজ্ঞা । 
ঢশস্থান 
. লতা । “একটু সাজিয়ে দেবারও কি'অবকাঁশ পাবনা ? 
“ক্। প্রেদমরী সব্রাজীৎ নন্দিপীর মমতা খাঁর অঙ্গের আতরণ 
: তায় 'সবার অন্া-নঙ্জার কি প্রয্নোজন প্রাথেশবরী !: ৃ 
সভা। : তকে খাও ঠাকুর ! - কিন্তু বাসুদেব এতকাল, ছ্বারকায় 
- বার করলে এত দেখলে গুনলৈ কত দুন্ধ বিগ্রহ করলে কত্ত রাজত্বের 
..্্রতিষ্। করলে তবু সেই বৃন্দাবনের পাগলামী টুকু ছাড়তে পারলে 
না সন্ধ্যা এলে আর ভোরেই পালালে! 
০ ক) প্রেষষরী | পশমী ! যেথায় প্রেম সেখারই বৃশ্দীবন, 
“ আস সেইখাঁনেই আমার এই লুকোঁচুরী । 
(সখিগণের প্রবেশ ) 
€ শীত) 
বধ তোমার যায় না' বোঝ যাঁওযা আসি!) 
0 ধায় কানু সেখায় বের গাঁধ, 
বয় কি সেখায় কথায় কথায় বমুনায় উজান? 
সেথা ননী আচলে/ গৌগাল এলি কি বলে, 
পাগলিনী নলরানী গলা মায়ের পরাণ 
দেখা ্রজের বিখো রী বশীর স্থরধরি 
এসেছে কুলবধু আধার. দেখতে শুধু 
সলাঙ্গ কিরে গেছে মার করে আখি জনে ভাসা। | 


সস 


(জগ ওবজবাহদ। 


উদুপী।-. নযাধষ! এই কি আমের সর্ধ্যাদা রলা! লাঁখবী 
০:58 

বক্র। কি করেছিনা? 

উলৃগী। এতক্ষণ ধরে ই বালকটার সঙ্গে বব 
নঙ্ত দেহে কিরে গে বেন? 

বক্র কমা কি শো হারা দি এ 
বালকের খেল! থেললুম | 

উলুপী। তানয়ত কি. 

বনু । সা তুই -নারীস্বের সঙ্গে সমগ্ত বিসর্জন দিয়েছিস-- 
তোর চক্ষু আর মানুষের অবস্থা দেখতে চায়না 
7 উলুলী। দী়াবশে "হতভাগ্য কেউ ফায়ও গায়ে অন্্াধাত 
করিসদি। জলা যুদ্ধের মতন শুদ্ধ বাহাডন্বরেই, শেষ-নগধু অন্তর 
ঝনঝন!। অর্জুনের পুত বলে এত বদি তোর আঁদ্মগৌরব তাহ'লে 
: বরাধম্* বালককে ফিরিয়ে আম, আবার বুদ্ধ কর। নতুবা 
তোয় লিভার বতবন, গলামারিও/দুখ থেকে সেই ভীষণ পরুধ বাক্য 
গর্ভ হবে) তোর পিতাঁর তন গ্রই চরণ এই বই । তোর 
বাটনে পরগাগার ধর লিন? 

১ বন্ধ। সর্বনাশ চক্ষে হজ পরেছিল কি 
জি দেখতেংপেলিনি] ২ স্পায়াদ 





১০৪ বঙ্ঞাবাহন। 
গু, মে কি জস্াধাতের সাক্ষী দেয় না? টরণ প্রহার, করতে 
বে কেন মা! এই নে আছি নিজেই এ সুকুটশোতিত ধস্তক 
তোর চয়ণভলে এনে উপস্থিত. করলে । এই মুকুট নে, নিয়ে 
দ্যালককে দে। আমার হাতে মণিপুর রাজদণ্ড পোভ| পান! 
সাধবী সতী আমার মু, সস্তান হয়ে এ তুচ্ছ জীবনের সাক্ষ্য মায়ের 
ক্ষলন্ক গহিষ কেম? চ়ণ দে-এই উপাধানে শির বক্ষা করে, 
তোর চধণধূলিপৃত- এই পুগ্যতীর্থে এ জন্মের মতন নিশ্চিন্ত হয়ে 
নিজ যাই। মা, আমি পিতার অযোগ্য সন্তান । 

হউলুগী। তাইতো--ক্ষতবিক্ষত কুধিরাঞ্ত কলেবর! একি 
দেখি বক্রবাহ্ন ! 

_হন্ত। আর দেখবি কি-.আমীর আসন্ন ময়! দাদার 
কোল দে! 

উলুপী। (কোলে বসাইয়া মুখচুদ্বন ) এ যে অসন্তব কথা 
বাপ আমার | হিমাধয় হ'তে অজজ ধারে নির্বযিত: শক্ষি-_ 
কোথায় ফেললি খক্রবাহম! কাল চক্ষের নিমেষে অদংখ্য গাওব- 
' সেনা বিষ্লিত করে দেবতার পুষ্পাঞ্জলি লাত করলি! আজ 
53585775775 
বন্রবাহ্‌ন বক্বাহন--বাপ | 

বক্র। ফেষ? এমন ফঠিন-কিস্ত সততা এমন 
দিলে কে? মতা কনা. গলিত সুধায়পিণী 
(কিন্ত পাধাণী ম! সত্য করে বল সৈ ইলাবস্ত তোর কে? মা দয় 
বশে তীত্র শরাধাতে জর্জরিত ঘুঘু এই হততাগাকে কঠিন উপ্ঠল- 
ছুমিতে মনততে দিলে না--বুদ্ধ করতে করতে ফিরে গেল ! তাই মা! 
অস্ভিম সমমে তোর এই কোমল ফোলে স্থান পেয়েছি। 


বজবাহন। ১০৫ 
উনৃণী। স্বেনধে উত্তোরন)- এতো শর্তি_-এ কি করলি 
বজ্রবাহন! । ও 
বক্ত। সাগরে টেমে নিলে_ ক্োতঙ্গিনী অচল হ'জ--মছা- 
লল্তিতে মিলিয়ে গেল। 
উল্পী। আচ্ছা চল দেখি, আমিও মহাশক্তির সৌরকা। 
দেখি কেমন মৃত্যু অকালে তোকে আমার হাঁত' থেকে ছিনিয়ে নেয়। 


[প্রস্থান। 
€অনভ্তের প্রবেশ ) | 


অনন্ত। মরেছে, গ্রতক্ষণ ঠিক মবেছে-বেটার কোলে মাথা 
রেখে নির্ধাত মরেছে! কক্রবাহন, বদ্রবাইদ-বেটার হ'ল 
বক্তবাহন! পরৈর ছেলে আপনার হল, আপনার “হল পর! 
এই*বারে কেমন করে পুত্রহতী করধি ক্স! উ'! বেটা ধর 
কর্ম করতে এসেছে! স্বামী মেয়ে, পুত মেয়ে বেটার ধর্ণ! ধর্ণ 
এতকাল ধরে করে এলুর্; চুল পেকে গেল, মরতে চললুগ, ধর্ম 
আছি পিখলুম না, বেটা আমাকে ধর্ম শেখাতে এসেছে। তোর 
বক্রবাহনের কীথায় আগুন, তোর ধর্শের মুখে নুর়্েতার-__লা না 
জার বেশী কাজ নেই, বেটার এইভেই থেষ্ট শিক্া হয়েছে। 
গ্ামি নাগরাজ__-আমার বিশাল বাজা--.মে রাঁজো আলো দিতে 
সবে একটা শিবরাতিরের শলতে ! যাক-_কার্ধয শেষ--বেটার 
গহঙ্ারচর্ণ। 
(গগদের গ্রযেশ ) 
1 লগন। না জল খাঁও। 
সন্ধ:।' আর খেতে হবেসা, পিপাসা মিটেছে।' 
লগ দেখ ফের ফরমাস করলে 'জামি 'আঁনতে পারবোনা” 
হক নেক দূর থেকে জল এনেছি 4 


চু এন 

অনপ্ত। আঁমি খীবনা, একটু দে চোখে দিই। 

মুগন। তাহ'লে ফেলে দিই,? 

'আনস্ত। অসাধারণ শক্তি, কেমন না? 

লগন। তা'আর বলতে-_নাও চোখে মুখে জল দাও । 

অনস্ত' কার কথা বলছিস? 

লগন। তুমি বলছ কার কথা? নাও একটু কুলকুচো কর। 

অনস্ত। তৃই বেট! বলছিস কার কথা? 

লগন। তুমিও যার বলছ, আমিও বলছি তার কথা । নাও 
একটু দাড়ীটে ভিজিয়ে নাও। 

অনস্ত। আমি বলছি আজকের লড়াইয়ের কথ! । 

লগন। বড়াই! কার সঙ্গে ! 

অনস্ত। সে কিরে বেটা, কার সঙ্গে কি! 

লগন।. কার সঙ্গে নাত কি। আপনা আপনি গুল 7১ 
আকাশের গায়ে কি তাল ঠোকাঠুকি হয় ? একট! লোক 
চাইত। 

অনস্ত। সেকিরে! 

লগন। তা হ'লে তুমি বল কি! 

অনস্ত। ওরে বেটা একচোখো বললি কি! 

লগন। দেখ একচোখে! একুচোধো ক'রনা- নল খেয়ে 
ঠা হয়ে "ওরে বেটা একচোখো ওরে বেটা একচোখো”! 

অনস্ত। এতবড় লড়াই হ'ল দেখতে গেলিনি! 

লগন। হ'লে বড় লড়াই কেন, এই কোড়ে আইুলের মূডন 
এতটুকু লড়াইটা পর্যন্ত দেখতে পাই। 

অনস্ত। তবে অতক্ষণ দীড়িয়ে ধাঁড়িয়ে দেখছিলি কি? 


বক্তবাহন(! ১০৪ 


লগৰ। তুমি দাড়িয়ে দাড়ির খুসি পাকাচ্ছিলে, এমি কয়ে 
গা ষেচড়াছ্ছিলে, মুখতঙ্গী করছিলে, তাই দেখছিনুম। 

অনন্ত। আর কিছু দেখিসনি? 

ঘগন। আর দেখেছি উলৃপী মায়ের ছেবে ধনূর্াণ হাতে 
জড়িয়ে আঁছে। 

অনন্ত। আর ওদিকে? 

লগন। ওদিকেও দেখিন! উলুগী মায়ের ছেলে বনুর্বাগ 
হাতে দীড়িয়ে আছে। 

অনন্ত। স্নেকি! 

লগন। বুঝতে পারলেন! নাগরাজ! আকাশে প্রাতবি। 
পাহাড়ে আকাশ আরশী হয়েছে, তাইতে উনুপী মায়ের লোগার 
*পুডুলের ছবি পড়েছে। হবে কোনটার কোনটা ছি 
7 ৰ্লতে পারলেম না। 

অনস্ত। দূর বেটা! কাণা_এদিকে যে ছিল সে আমার 
ইলাবস্ত, আর ওদিকে মণিপুর রাজকুমার বক্রবাহন। 

লগন। একি কাণ! বলে রহস্ত করছ মহারাজ, না সত্য 
রেলছ? যদি রহস্ত না হয়, তাহ'লে ভগবানের কাছে এই কামন! 
করি, যেন জন্মজগ্মান্তরে আমার মত কাণা! হও। আর আমি 
যেন এই» একচক্ছ হ'য়েই, জন্ম জন্ম এখানে আসি! ছই চক্ষু 
নিয়ে মে পড়ার চেয়ে অধ হওয়া ভাল। মহারাজ! আর 
'আমার কাপ! বললে রাগ কব 2]! বমি এদিকে দেখি ইলাবস্ত-- 
মনেই সোগার বর্ণ, সেই হাসিভর়! চাদমুখ--আবার ওদিকে দেঁখি 
লে ইলাবন্ত-_সেই দোগার বর্ণ--সেই হাসিতরা চীদদুখ-- 
অনন্ত |: সেকিরে ! সেকি বললি! 


১৮৮ ঝক্বাহিন। 
জগদ। ছি সহাযাজ] কই চক্ষে দুই কম দেখেছ নাকি 
অনু! ভীত দেখেছি 
বুগন। উল তোমার বিষানধাতধ। জাছে নিবে ২কৌনে 
ক্রয়ে কেন দেখলে, না! ্ 
অনন্ত। ইল বাহবা ইক বি 
ভাই লগন! , 
লগন। মহারাজ! তার একটাকে দৌছিরের ্রিী মনে 
ক্ষরে মেরে ফেলেছ নাকি? 
আনন্ত। আটা তাইতো--কি করলুম! 
' জগন। দ্থাযা মারলে, না ধাঁ মারলে! 
বা আজ | 
[ যেখেপ্রস্থীদ। ' 
লগন। কি করলি বুড়ো ভিমরতি নাগরাজ! হংশলোপ 
করলি! 
. পরস্থান। 


পঞ্চম দৃশ্য। 

সময়জেন্তের অপরাংশ। 

ইলাবন্ত। : 
লা কি করমুম--একটা পাক কাছ বলতে টববণের 
আতর শরণ করলুষ 1 মি ঝৃক্ষে নখে ভাইচে মাসুম! বহাহণে 
বেই স্‌ ভীণ বাণ আমার কোমল বক্ষে লিক্ষিপ হরে তা হল 
আর হামার এই হূর্বল. করনি শর -সেই নহাবীরের ঝাদ 
ক্ষতবিক্ষত হ'ল! পিতা আরা রও হে সামী -সহারত! 


বজয়াহদ, ১৫৯ 


গ্রহণ করলেন না, আমি পিক্রক্ষার-পন্ত তাই নিলুষ ! নিযে 
অমম সৌপার তাইকে হার! বির়পরাধী, পিভার পৰুলেহী, 
ভাই! কিন্তু সকলের সঙ্গুখে পদাধাত-দর্জরিত কুকুরের মতন 
.তাত়িত ভাই !-গুরু সার. হও-বান্ছনের স্মৃতি দা-মন 
স্থির করু-্কাইকে আমার রক্ষা কর। 

সি জের পরবে) 

উর। ইলাবস্ত] 

ইলা। (পাদ) কেনা? 
 উপুপী। (নতজাহ ) নাগয়াজকুমার! 

ইঞা। গুকি মা!--ঠাকুর, যেন পাঁপ তার তেমনি প্রার্গ- 
শ্চিত্। যায! বনাজন্ত বধ করতে গিয়ে যে উৎকোচ মিষ্কে 
ফিরে এসেছিলুস, এতদিনে তাঁর ফল ফলেছে। শ্রীকৃষ্ণের বিচারা- 
লয__সেখানে শুক্র বিচার-__স্র্নাদপি গরিনসী জননী আজ পুত্রের 
কাছে নতজাছু। ছুঠখ নেই--এখন ওঠ মা, বলঙা ফিজগ্ক এ 
অধম সন্তানের কাছে এসেছ? 
 উনুগী। ইলাবস্ত, যণি ভিক্ষা চাইি। 

ইলা। (শি বাহির করিয়া উল্গীর চরণ সমীপে রক্ষা 
ও উলুপীর নি গ্রহণ) যা, এস সৃষ্য স্মিত হয়নি, মণপুর- 
দ্াঙ্গকে সংবাদ দাও) প্রখর, যুদ্ধের ভূ এখন$. নিধারিত 
হয়নি। র্‌ 

উল্পী। নারীকণ! জন জয় বদি এখন পুর দাও, তাহ'লে 
ব্মকামনরি আর তৌমাঁকে জালাতন করি না। দি 

ট্প্রশ্থান। 


" ১১০ ক্রবাহন। 

] 'বঙ্রবাহছন ও উলুগী )" 

বন্ধী। কি' করে 'মৃডাসুখ খেক্কে সন্ধার কয়লি ' মা !-*কি 
করে দুর্বাল্ষে সবল করলি মা 

 উলূঙ্গী। এখন আরিঅন্ত কধা নক! ছু্দাস্ত শক্ত সঙ্গুখে- 
মহাঁদর্পে বিচরণ করছে। সন্ধা না হতৈ হ'তে কাধ্য শেষ ফর। 
কথা কবার ঢের সময় পাবে । . . 

ইলা । এই যে মণিপুর-রাঁজকুমীর | আমি মনে ক্রলুম 
বুঝি দস্তে তৃণ ক'রে ঘোড়া ফিরিয়ে আনতে রণস্থল ত্যাগ রুরে 
চলে গিছলে ! 

উলুপী। বৃথা বাকো সম নষ্ট কেন বালক? তোমারি জীবন 
*পেধ ক/য়ে, আবার তোমার পিতাকে তোমার পাশে শয়ন করাবার 
বাবস্থা বরতে-হবে। 

(ইলারত্ত-ও রক্রবাঁহানের খুদ্ধ, উলুপীর চক্ষে হস্তাবরণ।) -. 
- ইলা । “ভাই, আর: নয়--তৌমার কার্য্য শেষ হয়েছে 
পরীরকঞ্চ তোমার মঙ্গল, করুন।. ভাই মাকে. আমার মাস্বনা কর। 
গভীর নিদ্রা! (শয়ন ও মৃত্যু ) ৪ 

বন্র। (পশ্চাতে নিরীক্ষণ ) া্ষণী-_লিশাঈী_কান. 
নাগিনী ! নাগিনীর আচরণ £ নিজেপ্ স্তানকে ভক্ষণ করলি! 

* উপ)" রক্রবাহন, মাতৃততিরকারে -শক্ষিনাশ করতা-এখনও 
কাথা অবশ আছে।, শীত যাও-স্পার্ি কঠতে পিজকে সমরে 
আহ্বান কর। পথ নিষণ্টক-_বিলম্ব করলে এ হতভাগ্যের দেহ- 
শোণিডে সহকর কণ্টকের স্থষ্টি হবে : ওর. মনেও বিশ্বাস নাই। 
দেখ বৃদ্ধ নাগরাজ, 'তোঁষার .সাভামহ যি মণি ভিক্ষা করতে 
তোমার কাছে আমে, শ্রীপান্তেও দণি দিও ন। 


। বন্রধাহন। ১১১ 
বজ্জী। মণি! 
উলুলী। ঠিক কথা-তুই তখন মৌহপ্রাপ্, তুই জানিস না। 
বালক, তোঁর মরপোনুখ' দেহে এই মনি নব জীবনীশকতিীসৃ্ার 
করেছে। (বন্্রধাহনের বক্ষ হইতে মণি গ্রহণ) | 
বক্র স্থাধী-ইত্যার জন্ত' কত উপায় উদ্ভাবন করেছিস মা ! 
উলুপী। ঘা, বাবা শিগগির ধা--আমার মরধাদ রক্ষা কর। 
তোর মাতে আর আমাতে' ভেদজ্ঞান করিদনি। তোর মায়ের 
অপমীন সে আমার-_যা বাপ শীত যা__মর্াদা রক্ষা কর। 
বন্র। ইলাবন্ত--ভাই! ( ইলাবস্তের বক্ষে পতন ) 
উনৃপী। (ধরিয়! ) তুই ক্মামার ইলাবস্ত-_-আমার মাতৃবৎমল 
সঙ্জান, আদরের নিধি, স্বর্ণের সৌপান-_পিতার নরকথারের সন 
সজাগ সশন্গ্রহরী। এই দেখ বালক-_চোখ দেখ! কি তীত্র_ 
কি নীরস ! কিন্তু তোকে দেখে অবধি সে সরস! আমার নয়নের 
আলো, আর মাকে চক্ষুজলে-অন্ধ করন_ হি হবে 
না--পধ চিনতোপারবনা'! 
বক্র। আর ভয় কি ম!! এখনও আমাকে. ভয় কর? এখন 
তুমি অস্থির হলেও আধি স্থির । এই আমি চলুম-_্তয়ং গুরুদেব 
এলেও আদ্র আযাকে পথ হ'তে ফেরাতে পারবে না. 7... 
(* উলুপী। কারমনোবাক্যে আশীর্বাদ করি তোমার জযজয়কার 
সক বকরবাহন 1. ক্লাতৃপিতাকে বিঙ্গাস নেই।.. শোকে 
ভ্তানপূন্ঠ বাঁলককেও বিশ্বাদ।দেই। - গুদ্ধ/জামার নিষ্ঠুরতার আব- 
রণে সে মহস্বকে ক্রিয়াহীন রেখেছি. সেকি আর থাকবে! 
আমার কি আর"শক্ষি আছে! ,পুত্রবিয়োগ--দারুণ আঘাত ! 
এসব কি এত ব্লবান? কৈ-না--কাপে কেন! কৈ না 


১১২ ঠ্িনাহন। 

বড় ছর্বল! ইলাবস্ত ! ইলাবন্ত! না না__মাতৃবত্যব মারের দ্যাদে* 
পারর রূরতে মর্ধের রাত্য থেকে ফিরে আবে? বেন মা* কহে 
উর ছেঁরে। এবর্বন হায় নিবে বক্তবাহনকে শাষনে রাধুছে 
পারব না_ উচ্খন বাযক্‌হুফতো পিভাকে মণি দেবে। তাে 
শর হবে একের পরাগ! ভবে আর ইযাবস তাকে অন্ধকারে 


. [ ইরারস্ককে ক্ষদ্ধে অইয়। প্রস্থান । 


ষ্ঠ শ্য। 
সমরক্ষেত্র। 
বক্রবাহন, বাঈন ও নম্ব।; 
» অমন্ত। তুই আমার ইলাবস্ত না বক্রবাহন 1. 
বন্র। কেও মাতামহ, প্রণাম _দাদ। পদধূলি প্রধান কর। 
অনন্ত । ওরে বেটা লন !: ওরে বেটা একচোথে। জনা ! 
লগন। রূসো৷ রসো, অত: তাড়াতাড়ি করনা! শ্বামো 
করবার ঢের সমল পাবে1 ক্ষাগ্ে দেখ কাযা--কি ছাতা! : 
অনন্ক। সেতুই দেখ, ওরে বেটা, একছোখে লনা, : ওরে 
বেটা লগন। একচোখো --গ্কচোথ। লন, বেটা! 
 লগন$ দেখ বড ছাদি তত ডাল: করে. দেখ, দেখে 
তি ক দখ আগে ছা কি কার. 
 অনস্ভ। সে আমি দেখেছি) : তুই বেটা-এতক্ষপ ধারে জ্েক 
দেখলি, এখন আবার বাকী ব্বর্ধেকটা বেখে দে। ছল ভাই আযর! 


বজ্রবানধন। ১১৩ 


. দেশেষাই! তোর অদর্শনে নাগরাধ্তয অন্ধকার! লগন, লগন-* 
দেখ দেখ! ভাই জামার কীদছে-_আমার পাগল মনে করছ 
কাদছে! 

লগন। বেল মহারাঙএ 

অনস্ত। কি হ'ব, কি হ'ল! 

লগন। কৈতো কিছু বুঝতে পারনুম্ণ না। 

অনস্ত। . নেকি! 

লগন। মহারাজ এ বুৰি ছাঁয়া। 

অনন্ত। নেকি! (বস্রবাহনকে আলিঙ্গন ) এই বে আমার 
, বুক জুড়,লো! এমন শীতল, এমন কোমল, ঠিক যেন ননীর পুতুল ! 
! চোপরাও বেটা! গাজী বেটা লগন! বেট! কাণ! বেটা! এ আমার 
ইলাবস্ত। কীঁদিদ কেন ভাই, তোর দে সর্বনাণী মাকে কি মেরে 
ফেলেছিস! তা হ'লে সেই মণিটে আমা দে আমি তাকে 
বাঁচিয়ে আনি। চুপ করে কেন ইলাবস্ত? 

বন্র। দাদা! ভোঁমাকে দাদা বলতে আমার রসনা অবশ 
ইচ্ছে! দাদা! আমি ইলাবস্ত নই-_বক্রবাহন। 


লগন। ছায়া, ছায়া. 

অনন্ত। বন্রবাহন, আমার আমার মণি? 

বন্ত। গিরি ভাদা 
অনস্ত। বাগ লগদ_ 


লগন | না, ত| বেনভ-কাণা! নাও আদরে কাজ নেই, 
এখন চল। দেহ থাকতে থাকতে চল। শিয়াল কুকুরে দেহটাকে 

খেয়ে ফেললে বাঁচাথে কি! চল চল। 
- (উয়েকপ্রস্থান। 


১১৪ ব্রধাহন | 


(অর্জুনের প্রবেশ ) 

অঙ্জুন।. বালক! তোমার বীরত্বের প্রশংদ! করি । . 

ব্ত। £আমিও আপনার কর্তবানিষঠার প্রশংসা করি। 
'নিজের অভিমান বলায় রাখতে, অনেকগুলো প্রাণী সংহার কর- 
লেন। শুনলেম হস্তিনায় আপনারা আক্কাল কতকগুলো বিধবা 
নিয়ে রাজত্ব করছেন। বিধবার ওপর আধিপত্য করে পাঁগুবের কি 
এত লোভ বেড়ে গেছে, তাই অশ্বমেধের ছল করে এত গুলো 
বীরকে মণিপুরে আনয়ন করেছেন! বুঝেছেন কি এখানে শ্ু“লে, 
তাদের হতভাগ্য নারীগণের উচ্চ চীৎকার তাদের সুখ.নিদ্রার 
ব্যা্াত করবে না! | 

অর্জুন বাক্যব্যয় কেন বালক ! অস্ত্র ধর। 

বন্র। বালক ইলাবস্ত সেই সঙ্গে জীবন বিসর্্ধন দিয়েছে! সে 
ষে কুমার! তাকে কি লোতে দত পারিয়েছিলেভূতীয় পাব ? 

অজ্জুন। নরাধম ! অন্তর ধর । 

বন্র। সূর্য্য, ধর্শ, বাধু, ইন্ত্র আপনাদের পিতা দেবতার 
বংশ! জারজের অঙ্গে বাণ নিক্ষেপ ক'রে গাত্ীবকে কলঙ্কিত 
করতে প্রবৃত্তি কেন। (উভয়ের যুদ্ধ ও অঞ্জুনের পতন) 
বাস্থদেব ! অভিমন্থ্যর অভাবের এতদিনে মোচন হস্ল। বক্রবাহন ! 
'প্রাণাধিক ! সাধ্বীসতী চিত্রাঙ্গদা, তার নিন্দা_মহাপাপ--উপযুক্ত 
ফল, অভাবনীয় পরিণাম-_বাস্ুদে, বাসুদেব! (মৃত্যু) 

বন্র। পিতা, পিতা-শক্করবিজধী বিজয়! নিবাতকবচনাশী 
ধনঞ্জয়! পুত্রহস্তে নিধন, এই কি তোমার পরিণাম ? পুক্রবৎদল? 
ন্নেহরুদ্ধ হস্তে বাণ প্রহার করলে, শরের প্রভাব বুঝতে পারলে 


না! গুজধাতী হবার ভয়ে নরাধম সন্তানকে পিতৃঘাতী করলে । 
৮ 


বক্রবাহন। ১১৫ 
“ (চিতরাঙগদীয় প্রবেশ ) 

“চি্া। বক্রবাহন, বীরশ্রেষ্ঠ ধন্য যণিপুরে এসৈছেন, কি । 
অতিথি সৎকার .রুরেছ ? কি আঁসনে তাঁর শরান্ত দেহকে বিশ্রাম, , 
দিয়েছ? পি চিত্রবাহন তাকে কন্ঠার হ্বায়াদম পেতে সৎকার 
করেছিলেন, ছুমি তাকে কোথায় রেখেছ মুিপুর রাজকুমার? 

বন্র। অন্ধ মণিপুর রাজনন্দিনী ! এ যে সুন্দর অসন-_ দেখতে 
পাচ্চনা ? বিশ্রীস্ত দেহে দেব-অতিথি মণিপুর-রাজদত্ত কোমল 
শয্যায় সুখনিড্রায় শয়ান। 


(উল্পীর প্রবেশ) 


কটনুপী। বক্রবাহন মণি কৈ? 

চিত্রা। একি ভগিনী উলুপী! তুমি!--তোমা হ'তে স্বামীর 
এঁই অবস্থা! ত্রিলোকবিশ্রুতা ধর্মক্তা,প্রধানা পতিত্রতা তুমিই আমার : 
স্বামীর মৃত্যুর কারণ! মিথ্যা কথা, চক্ষের ভ্রম। বক্রবাহন 
তোমার পিতা যথাথ নিদ্রিত_-অযোগ্য স্থান, ডাক-নিদ্রা ভঙ্গ 
কর। কুরুকুলের পরম প্রিয়, বানুদেব-সথ৷ এছল কেন1গ! 
তুলুন, অশ্ব ছেড়ে দিয়েছি_-উঠুন, তার সঙ্গে যান-_-অসময়ে ধূলি- 
শয়নে নিদ্র/ কেন? আরাধ্য দেব! কৃতাঞ্জলি হয়ে আরাধনা 
করি; মণিপুররাজের গৃহ পবিত্র করুন। তোলন! বোন, তুই যে 
মীর প্রিয়তমাঁ_আমার্‌ কথা যে শোনেন না বোন! 

উলুপী। বন্রবাহন, মণি? : 

মক্র। নাগননিনি! সমস্ত আল্তা পালন করেছি--তোর 
পুত্রবধ করেছি, তোর স্বামীহত্যা করেছি--আর কিছু যদি করবার . 
-থাকে শী বল্‌। তোর চক্ুশূল সপরী সম্মুখে । মা আদেশ কর, 


১১৬ বৃক্রিবাহর | 


ওকে স্থামীর ফাছে পাঠিয়ে দিই। শ্থামীবিয়োগিনীর. করণ 
রোদন আর আমার সহ হঙ ন$। এ হাকার্ঠের শেষ থাকে 
কেনপ্যা 

উল্পী। মণি কই? 


(খনস্ত ও লগনের প্রবেশ ) 


গানস্ত। মণি গধানে কোথায়--মণি এখানে 

উলুপী। ওখানে গেল কেমন করে! 

অনস্ত। কেন--মণি চাও? এম আমার সঙ্গে এদ_এই 
মণি সাগরে নিক্ষেপ করি, তুমি কুড়িয়ে নেবে এস। 

উলৃী। বক্রবাহন, কাঁধ্য এখনও অসম্পূর্ণ --বৃদ্ধকে ধর,্মণি 
নাও। (অমনি-না পাও বলে নাও তাতেও মাপার হতা। কর। ৃ 

অনস্ভ। কৈ এস মা--আমার ইলাবস্ত যেখানে গেছে, 
সেইখানে সবাইকে পাঠিয়ে দিই। | 

চিত্রা। তাই কর--পিতা, কন্ঠ! প্রতিকার চায় । এর! আমার 
স্বামীহত্যা করেছে। ওদের মুখ দেখলে মহাপাপ। সত 
নরাধম সন্তানের প্রাণনীশ কর। 

লগন।  হ্থা হ্যা, আগে দেখ ছায়া কি কাগা! 

অনস্ত। কেও, মা চিত্রাঙ্গদা! ভা মা কাছে আঁয়। ' নির- 
পরাধিনি ! আমার কুলাঙ্গার কন্তান্স তুষে তুই স্থামীবিয়োগিত 
থাকবি কেন মা।! এই নে মি নে-স্থামীর প্রাণরক্ষা কর। 
(মণি প্রদান ) | 

নচিত্রা। সতীশিরোমণি! স্বামীর সঙ্গে পুক্তহত্যা, করেছ, তাত. 
জানতেদ না! ভগিনী, তোমার মণি গ্রহণ কর। আমি 


-পশীশশিশিাশটিপিশিট পিপি 


বক্গযান্ ] ৬১৪ 
র্‌ তোমার এ অপুর্ব লীগ: আমিতো বুতে পারছি না| 
খ তৌয়া মার থা, দশা. দুম স্থির, তবে কয 
কেন ?,এই মুখ নাও, নিয়ে ভাষার কর্তব্য নি 
খৈধি প্রা) ই উর 
.উলৃপী। মহাদ্ধন্‌! চি শীত, অক্ষয়! তোমায় 
কিমৃত্যু আছে? অস্তায় সমধে খুরুহত্যা করেছিলে, তার যথেষ্ট 
প্রায়শ্চি্ধ হয়েছে ! আর কেল মহারাজ গাজোখান কর। (বক্ষে 
মণিশ্মাপন | আঞ্জুনের উত্থান । নেপথ্যে ছুলুভিধ্বনি ). 
অজ্জুন। - তোমরা সবাই, আমার ইলাবন্ত কৈ? 
. সুতী। হা ইলাবস্ত! (ষৃচ্ছা) 
(গুওরীকের প্রবেশ) 
, গু। এই সময় সেই বিটলে বামূনকে পাই, তাহ'লে তার 
হরিনামের ঝুলি কেড়ে নিই। . 
(মারের প্রবেশ), 
মারদ। কেন-_বিটলে বামুনকে কেম? কিছু নিমগ্্রণের 
আয়োজন করেছে। নাঁকি ? 
পুড। করেছি বই কি? মা উলুপী পুত্রশোক একা ভোগ 
করতে প'রছে না, তাঁই তমাকে ভাগ নিতে নিমন্ত্র করেছি। 
+ নারদ। বেশ করেছ বেশ করেছ! সব রকম সামগ্রীই খাওয়া 
হয়েছে, বিন্ব পুত্র শোকটা ক্ষন আস্বাদন কর! হয়নি । গুনেছি 
স্টো নাকি হরিনামের চেয়েও মিষ্ট! পুত্রবৎসলে ! নীকববে গে. 
সুধা পান করছ ফেন? ওঠ-_অতিথি এসেছি আমাকে কিছু ভাগ 
দাও। (উলুপীর উত্থান) | 


১১৮ বাঃবাহ্ন। 

অঙ্জন। এ তোমার ৰি লীর্ঘাঠাকুর? 

নায়দ। বাহুদেব মহচর |. দেবতার অবধ্য তুমি মি 
ছখপোষা ঘালকের সঙ্গ যুদ্ধ 'করতে চৌখ বুজে গাছ থাকতে গার. 
গালে আমার লীলাময কি একটু লীলা দেখাতে? 
যাক এ আনন অনপ্ূর্ণ থাকে কেন? এস হরিপরাযণ! কোথায় 
আছ শী এম! হরির পদাশ্রয়ে তোমায় রেখে গিছলুম--যেখানে 
থাক যে ভাবে থাক গীদ্র এপ । নরীধম! শীত্র আয়। গরু বাক্য 
অবহেলা! শী আয়।--কৈ কি হ'ল !--ও বর্ানানী, তুই তাকে 
আবদ্ধ ক'রে রেখেছিদ! মনে করেছিস তোর বাপ নাগরাজ তাকে 
কোন মতে খুঁজে বার করতে পারবে না! ভাঁক মা শীত ডাক-_ 
ইলাবস্ত বলে শত্বডাক। . -. 

উন্দী। দেকিব্রঠাকুর! ....... 

নারূ। তার বন জর জা সহ করতে পারি 
না। শীত বল ইলাবস্ত ! 

উদৃগী। ইলাবস্ত! 

মকলে। ইলাবস্ত! 


পট পরিবর্তন। 
( বালকবেশী কৃষণসহ ইলাবস্ত সিংহাসনে উপধিষ্ু। 
নাধদ। অরকধি ঠাকুর যে! এখানে কেন! 
রুষ্ণ। ভূতামার ভয়ে। তুমি আমার হাতে ভাইকে তৌমার 
সঁপে দিয়েছ, মা নিষ্ঠুর হয়ে তাকে আমার এই কারাগারে নিক্ষেপ 
করেছে। তোমার ভয়ে'এখানে আমি তাঁকে আগলে বসে আঁছি। 
গন্ধব্ব ও গন্ধর্ব-বালাগণের প্রবেশ ) 
(গীত) 
এমন মিলন গাঁন গাইব আর কবে। 
নীরব রবেনা! বীণা বিনা লয়ে গাইতে কি হবে । 
আশার পথে আনাগোনা-- 
হারানিধি ফিরলোনাকে! উপলে ফললোনা সৌণা। 
ঝরে গেছে শুধু চোখের জল নীরবে ভাদিয়েছে ভবে ॥ 
গাঁও বীণা জয় গাওরে-- 
মৃততর মুগ্তরিত মুখরিত বীণা গাওরে, 
জীবন মিলনে তানে তানে বংশীধারীর বাশীর রবে ॥ 


